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ভূমিক! 


ধারা কলেজে বাংলাবিদ্যা পঠনপাঠন করেন তার! জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুরের 
নাম জানেন। তিনি কে ও কী ছিলেন এবং কী কী বই লিখেছিলেন তাও 
বোধ করি জানেন। কিন্ত জ্যোতিরিজ্দ্রনাথের লেখ। কোনে বই বা আকা 
কোনে! ছবি তাদের অধিকাংশের দৃ্টিগোঁচর হয়েছে বলে মনে হয় না। 

অথচ আমর] বাঙালিরা আমাদের সাহিত্যপ্রিয়তার জীক করি । 

লেখক হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় নাট্যকার রূপে, দ্বিতীয় 
পরিচয় অস্থবাদক রূপে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক একদা অভিনয়ে 
খুব। জমেছিল, বিশেষ করে “সরোজিনী' । “সরোজিনী” নাটক যাত্রাপাল। হয়ে 
দেশে পল্লী-অঞ্চলে সমাদৃত হয়েছিল। এ ভাবে এতটা সমাদর আর-কোনো। 
বাঙালি নাট্যকাঁরের রচনা _ ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা? ছাড়া_ পায় নি। 
আমি এখানে জ্যোতিরিক্্নাথের সাহিত্যকীতি উদ্‌ঘোষণ করছি না। আমি 
বলতে চাই, ষে সাহিত্য অতীতের, এখন ঘষে সাহিত্যের সে জলুষ নেই কিন্ত 
একদা য1 ছিল, সে সাহিত্যকে বাংল! বিদ্যার কারবারিরাও ঘদ্দি সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করেন তবে হুর্ভাগ্য, অতীতের ও বর্তমানের । 

তবে, ভরসা হল। ন্থশীলবাবুর বই থেকে অনেকে জানতে পারবেন যে, 
এ দেশে এমন-একজন লোক একদ। ছিলেন ঘিনি সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে 
লোকযাত্রায় বিচিত্রকর্ম৷ অগ্রণী । এ কথা সড্্য যে জ্যোতিরিন্দনাথের বিষয়ে 
যাজানি তা প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
“জীবনস্বতি আমরা পড়ি তে! সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর দিক থেকে । যদি পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্রে জ্যোতিরিজ্রনাথের বিষয়ে মোটা-মার্কার প্রশ্ম থাকত তবে আগেই 
তার উপর পাঁচ-দশ খাঁন! বই বেরিয়ে যেত । আশঙ্কা! হচ্ছে, এখন স্থশীলবাবুর 
পদ্দাঙ্ক মুছে দিতে 'পশ্চাদ্ধাবক এল ব'লে। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা ও শিল্পের চেয়ে তার ব্যক্তিত্ব আমাকে বেশি 
টানে। তার জীবন সর্থদ্ধবে আরও অনেক জানতে ইচ্ছা করে। জ্যোতির্রিজ্- 
নাথকে, আমার গর্রেমন ০8€+9সি বলে মনে হয় | তার মধ্যে ষেন একটু 


বিষাদ ছিল। রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্বতি'র খেই ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও 
যেন লুকিয়ে পড়লেন। ন্থশীলবাবু তাঁর জীবনী-সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু তাতে তৃপ্তি হল না। অনুরোধ করি, তিনি যেন আরও 
বহর-কয়েক গবেষণী করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-মাহুষটির জীবনী রচন। করেন। 
এ কাজে স্ুশীলবাবুরই অধিকার । 


শী কাথা ঠেখনী- 


লেখকের কথ 


'জ্যাতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে এখানে খথাসস্ভব বিস্ভতৃতভাবে আলোচনা! করা 
হল। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব এককালে কিরূপ ছিল 
সে সম্বন্ধে তেমন ভাবে ইতিপূর্বে আলোচন! ন। হওয়ায় আমর! তা বিস্বত 
হতে বসেছি । একাধারে কর্মী ও শিল্পী এই মাহুষটির বিভিন্ন কর্মোন্যোগ সন্বদ্ধে 
এখানে আলোচনা কর হল। আশ কর! যায়, এতে জ্যোতিরিজ্্রনাথের 
বহুমুখীপ্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে । 

এই কাজে অনেকের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। 
তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহায়তা করেছেন। নান! প্রকার 
পত্রপত্রিক! ও গ্রস্থাদি দিয়ে আহুকুল্য করেছেন বিশ্বভারতী গ্রস্থন বিভাগের 
লাইব্রেরি, শাস্তিনিকেতন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ, কলকাতার 
হ্যাশানাল লাইব্রেরি ।, এ ছাঁড়া, কয়েকটি ছোট ছোট লাইব্রেরি থেকেও 
কিছু বই পেয়েছি । এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কাছে এ জন্যে 
আমি কতজ্ঞ। 

শরদ্ধেয়া শ্রীযুক্ত ইন্দিরাঁদেবী চৌধুরানী মহাঁশয়ার কাছ থেকে জ্যোতিরিক্্র- 
নাথের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানবার স্থযোগ ও সৌভাগ্য ঘটেছে, 
এ কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য । ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সকালে 
তার শাস্তিনিকেতনের গৃহে বসে তিনি তার এই নতুনকাকার বিষয়ে অনেক 
কাহিনী বিবৃত করেছেন । তার বর্ণনার গুণে জ্যোতিরিজ্দ্রনাথকে স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি বলে মনে হয়েছে । এতে আমার রচনা-কাজের 
বিশেষ স্থবিধে ঘটেছে । 

জ্যোতিরিন্্রনাথের ধর্মদীক্ষা! সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাঁথের পত্রটি দিয়েছেন শ্রাীভবানী 
মুখোপাধ্যায় ঃ এই পত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, নূতন পদ্ধতি অনুসারে 
ঠাকুরপরিবারে এই অনুষ্ঠানটিই প্রথম । জ্যোতিরিজ্্রনাথের অষ্ষিত চিত্রের 
তালিক। প্রস্ততে সাহাষ্য করেছেন শ্রাঅসীমকুমার ঘোষ ; উল্লেখপণ্তী প্রস্ততে 
সাহাধ্য পেয়েছি শ্রীদনৎকুমার গুপ্তের ১ মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীনতীন্দ্র ভৌমিক ও 


1৮ 


ভ্রীহৃবিমল লাহিড়ীর সাহাধ্য লাভ করেছি। আরও অনেকে নানাভাবে 
আমার কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য হচ্ছেন 
শ্রীবিষুপদ ভট্টাচার্য ও ডক্টর বিজ্তকুমার দত্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ 
কয়েকটি চিত্র মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে কতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 

শ্রদ্ধেয় ডক্টর স্থকুমার ষেন মহাঁশক্ষের নির্দেশ ও উপদ্দেশ অনুযায়ী অগ্রলর 
হয়ে এই কাঁজ আরম্ভ করি। নির্দেশ ও উপদ্দেশের সঙ্গে তিনি ঘষে উৎ্দাহ্‌ 
দান করেছেন, এ কাজ তারই জন্যে সমাপ্ত কর! সম্ভব হল। 


স্থশীল রায় 


সুচীপপত্র 


জীবনী ব। ব্যক্তিজীবন 
সমসামক্সিক সমাজ ও কাল 
পারিবারিক পরিবেশ 
জাতীয়-চেতনা 
আত্মগঠন 
মাট্যশালাস্থাপন ও নাট্যাভিনয় 
রবীন্দ্র-মানস-গঠনে 
সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব 
স্বদেশচর্চা 
সাহিত্যসাধন! 
বঙ্গসাহিত্যে স্থান 
সংগীতসাধন। 
চিত্রসাধনা 
বিভিন্ন কর্ষোছ্যম 
পরিশিষ্ট 

১. অশ্রমতী-প্রসঙ্গ 
শ্মদ্ভিগবদ্গীতা!-প্রসঙ্গ 
জ্যোঁতিরিক্রনাথের রচনাপঞ্জী 
জ্যোতিরিক্রনাথ-রচিত সংগীত 
- জ্যোতিবিক্্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র 
উল্লেখপঞ্জী 
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চিত্রাবলী 
জ্যোতিরিজ্দনাথ ঠাকুর 
মহধি দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর 
ছিজেন্্রনাথ রবীন্দ্রনাথ 
জ্যোঁতিরিকজ্দ্রনাথের ধর্মদীক্ষা! ৷ দেবেজ্্রনাথের পত্র 
জ্ঞানদানন্দিনী সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ কাদদ্ঘরী দেবী 
কাদন্বরী দেবী । জ্যোতিরিক্্রনাথ-অস্কিত 
রবীন্দ্র-প্রতিকতি | জ্যাতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত 
ইন্দিরাদেবী চৌধুরাঁনী | জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অস্ষিত 
মুখচেনা : 'রামগোপাল ঘোষের ছবিটি দেখ, 
মুখচেন! : “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি দেখ" 
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জীবনী বা ব্যক্তিজীবন 


সে রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা আমর! করব না। মাম্থষের মনের এ রহস্য 
নিয়ে মাজষের মন চিরকালই বিব্রত । অনেক চিস্তা ও অনেক চেষ্টা বহুকাল 
ধরে করা হয়েছে, কিন্তু সে রহস্তের কোনো কিনারা পাওয়া যায় নি। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন মান্তষের মনের সেই রহস্যের একটি উজ্জ্বল 
উদাহরণ । 

তাকে আমর! তেমন ভাবে মনে রাখি নি, কার কর্মকে তেমন ভাবে স্বীকার 
করে নিতে বুঝি পারি নি, তার স্ৃতির উদ্দেশ্যে আমর! তার প্রাপ্যের উপযুক্ত 
নমস্কার নিবেদন হয়তো করি নি। 

এর কারণ তার বহুমুখী প্রতিভা । এরূপ প্রতিভাবানদের জীবনের ট্র্যাজিডি 
এইখানেই । এবং এইটিই মাজষের মনের সেই চিরকালীন রহস্য । ধাকে 
চিরম্মরণীয় বূপে গণ্য ক'রে মনের মধ্যে চিরজাগরূক ক'রে রাখার কথা, তার 
সম্মুখে বিল্মরণ-ববনিক1 নিক্ষেপ করে আমরা অতি সহজেই আমাদের কর্তব্য 
সমাপ্ত করতে পেরেছি । 

জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনের ট্র্যাজিডি এইখানেই বটে, এবং এইখানেই 
আমাদের জাতীয়-জীবনেরও ট্র্যাজিডি । তাকে তীর প্রাপ্য দক্ষিণা না দিয়ে 
আমর! কেবল তার স্থৃতির কাছেই না, আমাদের সাহিত্যের সংগীতের সমাজের 
ও আমাদের নিজেদের কাছেও অধমর্ণ হয়ে আছি । 

তার সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখার এই চেষ্ট। আমাদের সেই জাতীয়-খণ 
পরিশোধের ইচ্ছ! মাত্র । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ কর্মের এবং তার উদ্যমের উদ্যোগের ও উৎসাহের 
কথা ধার! সামান্তমাভ্রও জানেন তীার্দের কাছে তিনি একটি আশ্চর্য চরিত্র । যে 
চরিজ্ঞর এমন বিন্ময় স্যগ্টি করতে পারে তার পরিণাম ঘে এমন বিস্বাতিতে সম্ভব -- 
এ৩ এক বিশ্বয় ৷ ৃ 

এই বিন্ময়ই হচ্ছে মানুষের মনের সেই রহস্তটি । যে-কোনো একটি বিশেষ 
শক্তিকে মান্ষ স্বীকার করে, কিন্ত বিবিধ শক্তির আধারকে সে কেন ঘেন 
স্বীকার করতে কুস্ঠিত। একজন বৈজ্ঞানিককে সে মেনে নেবে, তাকে বরণ 
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করবে, স্মরণও হয়তো করবে ; কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক ঘদি, ধর! যাক, কাব্যরচন! 
করেন-_ তা! হলেই ভার এই দ্বিবিধ মর্ধাদাই একসঙ্গে খাটো হয়ে যায়। তাঁকে 
পুরোপুরি অস্থীকার না করলেও তাঁর এই দ্বিবিধ কর্মের যে-কোনো একটি 
বড়জোর বেছে নেওয়া হয়তো হয়--হয় তার কবিত! নয় তার বিজ্ঞান । 

এ ব্যাপারে হাতের কাছের ছুটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে-_ প্রথম, 
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ; দ্বিতীয়, সাহিত্যিক অবনীন্্রনাথ । চিত্রশিল্পী-বূপে 
রবীন্দ্রনাথ বন্দিত হলেও স্বীরূত নম, সাহিত্যিক-রূপে অবনীন্দ্রনাথ অভিনন্দন 
লাভ করলেও অভিবাদন পান নি । ডবল গুণের জন্যে মানুষের মন দ্বিগুণ মর্যাদা 
দিতে রাজি না, মান্গষের মনের মধ্যে মাদার পুঁজি যেন পরিমিত, যে-কোনে। 
একজায়গায় পুরে! উপুড় করে সে তা ঢেলে দিতে পারে, তার থেকে 
ভাগাভাগিটা ষেন তাঁর কাছে নিয়মের ব্যতিক্রম । 

এই নিয়মের দৌলতেই বুঝি জ্যোতিরিজ্্রনাথের ভাগ্যে তেমন কিছুই পড়ল 
না। তার গুণট! আবার কেবল ডবলই নাঁ_ তার গুণ ছিল এরও কয়েকণ্ডণ 
বেশি । এবং তার সব-কয়টির উপর তিনি তাঁর জীবনের সঞ্চিত প্রতিভা সমান- 
সমান মাপে ঢেলে গিয়েছেন । এইজন্তে তার কোনে। বিশেষ একটি কর্মপ্রচেষ্ঠার 
প্রতি কারে। বিশেষ দৃষ্টি না৷ পড়ে সেই দৃষ্টিটা তার বিবিধ কর্মের উপর ছড়িয়ে 
গিয়ে চার দিকে চারিয়ে গিয়েছে । এ ক্ষেত্রে কি যে করণীয় তা বুঝতে না পেরে 
হয়তো মধাদার আধারটি আর উপুড় কর! হয়ে ওঠে নি । 

তাই বঞ্চিত হয়ে আছেন জ্যোতিরিন্্রনাথ। কিন্তু এবঞ্চনা তার একার 
নয়, এ বঞ্চনা আমাদেরও ; আমাদের জাতির-_ বঙ্গবাসীর । আমরাও তাই 
বঞ্চিত হয়ে আছি। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত কাজের লোকের জীবনে এ এক অবিশ্বান্ত পরিণাম । 
তার কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ, উদ্ভাবনাশক্তি অসামান্ত । কিন্তু কল্পনার জাল 
বুনে উর্ণনাভের মত তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন নি; 
যখনই কোনো কাজের কল্পনা তিনি করেছেন, তখনই তিনি প্রস্তত করে 
নিয়েছেন সেই কাঁজের পরিকল্পনাও, এবং সেই পরিকল্পন1-অনুষায়ী চলেছে সেই 
কাজকে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ । 

নাট্যকার, বহুভাষাবিৎ-অন্ুবাদক, গীতরচয়িতা ও স্বরলিপিকার রূপে তিনি 
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নিজেকে পরিচিত করেছেন । কিন্তু এই পরিচয়ই তার পূর্ণ পরিচয় নয় । তরুণ- 
বয়স থেকেই তিনি প্রতিক্কাতি-অঙ্কনের প্রতি অন্ুরক্ত হুন এবং বনু প্রতিকৃতি 
অঙ্কন করেন-_ দেশে ও বিদেশে সেসব চিত্র প্রশংস৷ অর্জন করেছে। সাহিত্য 
ও শিল্প -কর্মে তিনি যেমন দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, জমিদারী-পরিচালন1 এবং 
স্বদেশী হ্রিমার-চালনাঁতেও তেমনি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান- 
পরিচালনায় তাঁর উদ্ধম এবং দেশের ছেলেদের স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত করার 
জন্যে সভা স্থাপনা এবং তাদের শিকার শেখানে। ও সর্বজনীন পরিচ্ছদ উদ্ভাবন! 
এবং দেশাআ্মবোধক নাটক রচনা করে তাদের উদ্দীপিত করা তাঁর জীবনের 
অন্যতম ব্রত ছিল। এ ছাড়া অভিনয়েও তার দক্ষত! ছিল। এবং এত কাজের 
মধ্যে থেকেও শিরোমিতি-বিষ্ভায়ও তিনি তার পটুতার প্রমাণ দিয়েছেন । এবং 
সবচেয়ে বড় কথা রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে তীর প্রভাব । এসব বিষয় 
পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার যোগ্য । 

এই কর্মবীর শিক্পপ্রাপ ও দেশপ্রাণ পুরুষটিকে উচ্ছাসের মুহূর্তে আমরা 
হয়তো কখনে! কখনে। মহাত্মা বলে উল্লেখ করি, কিন্তু তার মাহাত্ম্যের প্রতি 
আমর] সত্যই উদাসীন । 

আমাদের মনে হয়, তিনি বহুবিধ কাজ যে যে পরিমাণে করেছেন, এর 
মধ্যের যে-কোনে। একটি কাজ যদি তিনি ঠিক এ পরিমাণেই করে যেতেন 
তাহলে হয়তো তাঁর সেই বিশেষ কাজটিকে আমর! অধিক মনোঁষোগের সঙ্গে 
দেখতাম । তার সামগ্রিক কর্মের প্রতি আমাদের মন কেন-ষেন তেমন আকুষ্ট 
নয়। গণিতের দ্বারাও মনের এ রহস্যের কোনো মীমাংসা হয় না। গুতিটি 
কর্মের প্রতি যদি আলাদা আলা! ভাবে মনের যোগ হতে পারে, তা হলে 
সবগুলি একত্র করলে সেই যোগফল অবশেষে শূন্য হয়ে যায় কি করে ত৷ বল৷ 
বড় কঠিন। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাগ্যে জুটেছে এই কর্মফল। তাই তিনি আজ 
বিস্থৃত। 

বিস্বৃত বটে, আমাদের সচেতন মনের সম্মুখে তিনি সমুজ্জবল মৃতিতে দণ্ডায়মান 
নন বটে, কিন্তু আমাদের অর্ধচেতন বা অবচেতন মনের একটি বিশিষ্ট অংশ 
তিনি অবশ্তই অধিকার করে আছেন । আমাদের. মনের মধ্যে তাই জমা হয়ে 
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উঠেছে প্রচ্ছর কৃতজ্ঞ! । জনতার হাততালি লাভ তিনি করলেন না, কিন্তু 
তিনি কৃতজ্ঞদের কাছ থেকে পেলেন করজোড় নমস্কার । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
জীবনের সার্থকতা এইখানে, এবং এইখানেই তার কর্মের সাফল্য । পৃথিবীর 
এই জনজীবনের ছুস্তর মরুভূমিতে জ্যোতিরিন্দ্ের কর্মের স্রোত তার ধারা হারিয়ে 
ফেলেছে হয়তো, তাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই সেধার৷ 
ফুরিয়ে গিয়েছে বলে আমরা কিন্তু স্বীকার করতে পারিনে । একদা তিনি ষে 
প্রেরণা আমাদের জাতীয়-জীবনে ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় দিয়ে গিয়েছেন, সেই 
প্রেরণাটি অবশ্যই অধৃষ্ঠ ধারার মত বয়ে চলেছে, এবং তারই প্রভাবে উভয়কৃল 
উর্বর হয়ে উঠেছে এবং দুই পারে ফলে উঠেছে অজন্র ফসল । 

আত্মরকুঞ্জে প্রচুর ফল ফললে সেই আনন্দের উৎসবে কে কবে মনে-মনে স্মরণ 
করে সেই ব্যক্তিটিকে-_ যে ব্যক্তি একদ] ভূমি নির্বাচন করে উপ্ত করেছিল বীজ, 
এবং অস্কুরের প্রথম উদ্গমে যে ব্যক্তি উল্লাসে উতরোল হয়ে তার মূলে সাঁর 
দিয়ে এবং ক্সেহের জলধারা দিয়ে প্রীণবস্ত করে তুলেছিল তাকে । সে ব্যক্তিকে 
কেউ মনে না৷ রাখলেও সেই ব্যক্তির প্রচেষ্টাটি মিথ্যে হয়ে যায় না। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আত্রকুঞ্জের প্রথম মালাকর । 
তার রচিত এই কুগ্কে আমরা লালবাগ আখ্য। ছিতে পারি । কেননা, কথায় 
যাকে বলে লক্ষ রকমের কাঁজ, তিনি তার একটি জীবনে তাই করে গিয়েছেন । 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ একাই একটি ইন্স্টিটিউশন। 

তার উদ্যোগ উৎসাহ সাহস ও মনের প্রসার দেখে মনে হয় তিনি খুব কম 
করে'অর্ধ শতাব্দ কাল আগাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে যে দেশে 
নারীদের অস্তঃপুরের নিভৃত নেপথ্যে বন্দিনীর জীবনযাপন করার কথা, সেই 
দুঢ় নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি সন্ত্রীক ঘোটকারোহণ করে কি ভাবে জোড়ার্সাকোর 
গৃহ থেকে ইডেন উদ্যান পর্যন্ত যেতে পারলেন ! প্রচুর প্রাণশক্তি ও অপরিসীম 
মানসিক বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন জোড়ার্সাকোর ঠাকুরপরিবারের এই 
পুত্রটি | 

১৮৪৯ সনের ৪ঠা মে, ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ, মধ্যরাত্রে জ্যোঁতিরিজ্দর- 
নাথের জন্ম । 

মহষি দেবেন্্রনাথের তিনি পঞ্চম পুত্র _ সণ্চম সম্ভান। রবীন্দ্রনাথের তিনি 


জীবনী ব! ব্যক্তিজীবন ৫ 


নতুনদাদ1। রবীন্দ্রনাথ মহধির অষ্টম পুত্র চতুর্দশ সস্ভান। রবীন্দ্রনাথের 
চেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বারো বছরের বড়। 

এখানে ঠীকুরবংশের কিঞ্চিৎ পূর্বপরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এই বংশ 
অতি প্রাচীন। অষ্টম থেকে একাদশ শতকের কোনো সময়ে আদিশৃরের 
অনুরোধে কান্তকুজ্জ থেকে বঙগদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ প্রেরিত হন। এই পঞ্চব্রাহ্মণের 
অন্যতম হচ্ছেন ভট্টনারায়ণ। ঠীকুরবংশের উৎপত্তি এই ভট্টনারায়ণ থেকে । 
ভষ্টনারায়ণের ষষ্ঠবিংশতি বংশধর পঞ্চানন, ইনি যশোহর থেকে গোবিন্দপুরে 
এসে বসবাস আরম্ভ করেন, এবং ঠাকুর পদবি লাভ করেন। পঞ্চাননের 
পুত্রের নাম জয়রাম। জয়রামের চার পুত্র আনন্দীরাম নীলমণি দর্পনারায়ণ 
€ গোবিন্দরাম। দ্বিতীয় পুত্র থেকে জোড়ার্সীকো-ঠাকুরপরিবারের উদ্ভব | 
নীলমণির তিন পুত্র রামলোঁচন (১৭৫৪), রামমণি (১৭৫৯), ও রাঁমবল্পভ 
(১৭৬৭)। রামমণির তিন পুত্রের অন্যতম দ্বারকানাথ । 

পুত্রহীন রামলোচন ভ্রাতুণ্পুত্র ্বারকাঁনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন । উত্তরা- 
ধিকার-স্থত্রে ্বারকানাথ প্রভূত বিত্ের অধিকারী হন। 

১৭৯৪ খ্রীষ্ঠাবে দ্বারকাঁনাথের জন্ম । তার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় শেরবোন্ন 
নামক জনৈক ফিরিঙ্গি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বুলে। এখানে তার ইংরেজি পাঠ 
অভ্যাস হয়। সেই সঙ্গে তিনি ফাঁসি ও আরবি ভাষায়ও দক্ষ হয়ে ওঠেন । তার 
পর আইন-শিক্ষাঁর জন্যে তিনি ফারগুসন নামক একজন ব্যারিস্টারের কাছে 
শিক্ষানবিশী ক'রে এ বিষয়ে পাঁরদথিতা লাভ করেন। সে-আমলে নিমক- 
মহলের দেওয়ানীর কাজ ছিল খুবই লাভজনক । দ্বারকাঁনাথ স্বীয় কর্মকুশলতায় 
সম্ট এজেন্ট প্লাউডেন নামক সায়েবের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। এর দ্বার! 
অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর পর “কার টেগোর কোম্পানী, 
ও “ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠন ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারাও 
প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি উদারহদয় পুরুষ ছিলেন; দানে ছিলেন 
মুক্তহস্ত। কলকাতা মেডিকাল-কলেজ স্থাপনে তীর সহায়তার কথা সকলেই 
জানেন, নিজ ব্যয়ে তিনি মেডিকাল কলেজের ছুইজন ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার্থে 
বিলাতে পাঠান । ১৮৪৪ সালে তিনি দিতীয় বার বিলাত ধান, ছুই বছর পরে 
১৮৪৬ সালে তীর মৃত্যু হয়-_- লগ্ডন শহরের উপকণ্ঠে এক প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে 


৬ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 
তার ফেহ সমাধিস্থ হয়। রাজা রামযোহন রায়ের তিনি অস্তরঙ্গ সুহৃদ ও 
সহকর্মী ছিলেন । 

বিলাতে তিনি পপ্রিন্স নামে আধখ্যাত হতেন । 

ঘ্বারকানাথের ছয় পুত্রকন্যার মধ্যে প্রথম কন্ঠাসস্তান অতি অল্পবয়সে মার! 
যান, ছ্িতীয় দেবেন্দ্রনাথ, তৃতীয় নরেন্দ্রনাথ- _জল্লায়ু, চতুর্থ গিবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম 
সপেন্দ্রনাথ- _অল্লায়ু, ষষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ। যে তিন পুত্রকে জীবিত রেখে দ্বারকানাথ 
লোকাস্তরিত হন তাদের মধ্যে একমাত্র দেবেন্্নাথই (১৮১৭-১৯০৫) দীর্ঘজীবন 
লাভ করেন, অপর ছুই জনের মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-১৮৫৪) ও নগেন্জনাথ 
( ১৮২৯-১৮৫৮ ) অধিককাল জীবিত ছিলেন না। এই ছুই জনের মধ্যে 
নগেন্্রনাথ নিঃসন্তান, গিবীন্দ্রনাথের চার পুত্রকন্াঁ_ গণেক্্রনাথ কাদগখ্িনী 
কুমুদিনী ও গুপেন্্রনাথ | গুণেন্দ্রনীথের ( ১৮৪৭-১৮৮১) পাঁচ পুত্রকন্তা__ 
গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ বিনয়নী স্থনয়নী | 

্বারকানাথের জোস্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে রাজা রামমোহন বায় 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন পাঠ করেন। ধনী পিতার পুত্র হয়েও অধিকদিন 
বিষয়ন্থখে তিনি স্থত্বী থাকতে পারেন নি। এইরূপ স্থখকে হেয় জ্ঞান করে তিনি 
বেদান্তধর্ম অন্চশীলনে রত হলেন, এবং “তত্ববোধিনী সভা নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠা করলেন (১৮৩৮)। বছর ছুই পরে তিনি স্থাপন করলেন “তত্ববোধিনী 
পাঠশালা, । ১৮৪৩ দনে (১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ ) তিনি ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত 
হন। তীর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অসামান্য । নিজ চেষ্টায় তিনি বাংলা সংস্কৃত ফাসি 
ও ইংরেজি ভাষায় পারদপিতা৷ অর্জন করেন। দেশাত্মবোধেও তিনি উদ্ধদ্ 
ছিলেন । 

তার পিতা কোটি টাক! খণ রেখে মার! যান । দেবেন্দ্রনাথ কারও পরামর্শ 
না গুনে পিতার সেই ধণভার গ্রহণ ক'রে অস্থাবর সম্পত্তি ও বিলামিতার উপ- 
করণাদ্দি বিক্রয় করে পিতৃখখণ পরিশোধ করেন। নিফাম ও নিস্পৃহ জীবন 
ঘাপন করে তিনি সুখান্থভব করতেন ; বৎসরের বেশির ভাগ সময় হিমালয়ের 
নিভৃত স্থানে শাস্তিপূর্ণ ভাবে কাটাতেন। বঙ্গসাহিত্যে তার দান সামান্য নয়। 
ভার আত্মজীবনী, আত্মতত্ববিস্তা, ত্রাহ্ষধর্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান 
প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । তিনি মহধি নামে আখ্যাত হন । 


জীবনী বা ব্যক্তিজীবন ৭ 


“প্রিন্স” ্বারকানাথের পুত্র রাজসিক জীবন পরিত্যাগ ক'রে আখ্যাত হলেন 
ভিন্ন পরিচয়ে, সে পরিচয় “মহষি? | 

মহষি দেবেজ্রনাথের পঞ্চদশ পুত্রকন্ার মধ্যে প্রথম কন্তা অল্লাযু, তার পর 
দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনী জ্যোতিরিজ্্রনাথ 
স্থকুমারী পুণ্যেন্্রনাথ শরতকুমারী স্বর্ণকুমারী বর্ণকুমারী সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ 
বুধেন্্রনাথ । 

দেবেন্্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পিতৃকুলের 
পরিচয় দেওয়! হয়েছে, তার মাতার নাম সারদা! দেবী (১৮২৩ ?-১৮৭৫ )। 

জ্যোতিরিন্্রনাথের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় গৃহে । গৃহস্থিত গুরুমহাশয়ের 
কাছে তার হাতেখড়ি হয় ও প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেকালের রীতিই 
ছিল এইরূপ-_ গুরুমহাশয় চণ্তীমণ্ডপে পাঠশালা খুলে বসতেন, পাড়ার ছেলের! 
পাঠ নিত, গুরুমহাশয়ের ফরমাশ খাটত, পলাতক বালকদের ধরে এনে দিত, 
গরুমহাশয়কে দেয় দক্ষিণা আদায় করে দ্িত। ঠাকুরবাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ নেই, 
হ্বতরাং তিনি পাঠশাল! খুলেছিলেন ঠাকুরদালানে । এইখানে বাড়ির অন্যান্য 
বালক ও পাড়াপ্রতিবেশীর কয়েকটি ছেলের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঠ আরস্ত 
হয়। গুরুমহাঁশয়টি সম্বন্ধে জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ বলেছেন, ইনি “একেবারে সেকেলে 
পণ্ডিতের জলম্ত আদর্শ । রং কালো, গৌঁফজোড়া কাচাপাকায় মিশ্রিত মুড়া 
প্যাংরার স্তায়। ** মুখে কখনও এতটুকু হাসি দেখা যাইত না।**তাহার এক- 
গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্বে তৈল 
মাথাইতেন | ** অপরাধে, বিনা-অপরাধে, যখন-তখন, এই বেত্রগাছটি ছাত্রদিগের 
পষ্টম্পর্শে আসিত ** আর সেইসঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে না হইত, 
তাহাও নয় |” 

এই অবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হল। তার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ 
তার চেয়ে বছর পাচের বড়, ইনি এই সময়ে জ্যোতিরিন্দরের অভিভাবকত্ধ গ্রহণ 
করলেন, এবং ত্বার তত্বাবধানে একজন গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরেজি পড়া আরস্ত 
হল। হেমেন্ত্রনীথও বিশৈষ কড়া অভিভাবক ছিলেন । 

এখানে হেমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সামান্ত-একটু বলে নেওয়া দরকার । তিনি 
কিছুকাল মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ও পাশ্চাত্য 


৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


বিজ্ঞানের প্রতি হেমেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, বিজ্ঞান-বিষয়ে তিনি অনেক 
সরল নিবন্ধ রচনা করেছেন । ফরাসি ভাষাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থতি'তে লিখেছেন, “আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার 
জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইন্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল 
বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত । ভোরে অন্ধকার থাকিতে 
উঠিয়! লংটি পরিয়! প্রথমেই এক কান। পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। 
তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জাম! পরিয়া পদীর্ঘবিদ্যা মেঘনাদ- 
বধকাব্য জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোল শিখিতে হইত |” 

জ্যোতিরিন্্রনাথ এই সেজদ'দার হেফাজতে এলেন । পণ্ডিতমহাঁশয়ের কবল 
থেকে এখানে আস। হয়তো অনেকটা তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত 
হওয়ারই অনুরূপ ॥ কিন্তু এই অগ্নির মধ্যেও হয়তো৷ একটু আরাম ছিল-_ 'এখানে 
ভ্রাতার ন্েহের উত্তাপ ছিল। 

সারাদিন ঘাড় গুজে বসে বসে পড়তে হত। পড়ার সময় নষ্ট হবে বলে 
খেলার জন্যও ছুটি মিলত না1। বাড়ির অন্যান্ত ছেলেরা বাইরে খেলা করছে 
দেখলে পড়ার টেবিলে আবদ্ধ বালকটির প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠত, মনে হত 
পৃথিবীটা বুঝি এমনি বন্দীশালা | মুক্িলাভের জন্তে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে । 

তার সেজদাদা তাঁর ভালোর জন্যেই অবশ্ঠ এরূপ কঠোর হয়েছিলেন এবং 
সময়নিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এর ফল হল বিপরীত। পণ্ডিতমহাঁশয়ের বেত্রে এবং সেজ- 
দাদার এই কঠোরতায় পড়াশুনার উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিতৃষ্কা জন্মাল। 

লেখাপড়া ছাড়া অন্য বিষয়েও হেমেন্দ্রনাথ তার ভ্রাতাকে শিক্ষা! দেন, 
অর্থাৎ শারীরিক ব্যায়ামে । রবীন্দ্রনাথ যে কানা পাঁলোয়ানের কথা বলেছেন, 
তার নাম হীরা সিং, এই পাঞ্জাবী কুন্তিগীরের কাছে হেমেন্দ্রনাথ কুপ্তি শিক্ষা 
করেন, এবং শারীরিক বলের জন্তে খ্যাতিলাভ করেন। তার ভ্রাতাদেরও তিনি 
শারীরিক বলে বলীয়ান করার জন্যে তাদেরও কুস্তি শেখানো প্রয়োজন বোধ 
করেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেক প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করতে হয়-_ ুগুর- 
ভাজা ডন-দেওয়৷ সম্তরণ ইত্যাদি । এ সময় তিনি অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন । 
এইসব ব্যায়ামে স্বাস্থ্যের উপকার হয়ে থাকবে, কেনন। উত্তরকালে তিনি অশ্বা- 
রোহণ শিকার প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়েছেন বলে আমরা জেনেছি । 


জীবনী বা ব্যক্তিজীবন ৯ 


ইংরেজি ও বাংলায় গৃহের পাঠ এইব্ধপ কঠোরতার মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার পর 
তিনি ভতি হলেন সে্ট পল্,স্‌ স্থলে । কিছুদিন পরে গেলেন মণ্টেগ্'স্‌ আযাকা- 
ডেমিতে। অতঃ:পর হিন্দু স্কলে। 

ঘন ঘন স্কুল পরিবর্তনের জন্তে তার মনে পড়াশুনার প্রতি বিতৃষ্ণা আরো 
বৃদ্ধি পায়। তিনি পাঠ্য-বইতে কিছুতেই মনোষোগ দিতে পারেন না। 

হিন্দু স্থুল থেকে অবশেষে তিনি কেখবচন্দ্র সেন স্থাপিত কলিকাতা কলেজে 
ভতি হন। এই কলেজ থেকে ১৮৬৪ সনে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা! দেন । পাঠ্য- 
বইয়ে তার মনোষোগ ছিল না, লেখাপড়ার উপর বিতৃষ্ণী জন্মেছিল, এ সত্বেও 
তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা ছ্িতীয়-বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। এখানে উপ্লেখ কর! 
হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই বৎসর রমেশচন্দ্র দত্ত এনট্রান্মস পরীক্ষায় 
প্রথম-বিভাগে পাস করেন । 

কেশবচন্দ্রের কলিকাতা কলেজ প্ররূতপক্ষে কিন্তু কলেজ ছিল না। উত্তর- 
কালে এই বিদ্যায়তনটি কলেজে পরিণত করার ইচ্ছে ছিল বলে পূব থেকেই এ 
নাম দেওয়। হয়। এখানে তখন শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার, উমেখচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃব্য উকিল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তারকনাথ পালিত । 

এদ্দের কাছ থেকে স্কুলজীবনের শেষ দিকের পাঠ গ্রহণ করে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
এনদ্রীন্স পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্যে ভি হলেন প্রেমিডেন্সি কলেজে । 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ প্রথমবাধিক শ্রেণীর এসেকশনে এবং বিহারীলাল গুধ রমেশচন্দ্ 
দত্ত বি-সেকখনে পড়া আরম্ভ করলেন । জ্যোতিরিকন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ীদের 
মধ্যে একজন হচ্ছেন নবীনচন্দ্র সেন। গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ব্রীজ সায়েব, 
ইভস্‌ সায়েব ইংরেজির এবং রামকৃষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুষ্ককমল ভট্রাচাষ 
সংস্কতের অধ্যাপক ছিলেন । 

বাড়িতে এদিকে গানবাজনা ও আমোদপ্রমোদের বিরাট আয়োজন । 
অবশীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথে ও জ্যোতিরিজ্্রনীথে হরিহরাত্মা সম্পর্ক, 
ভরাতুম্পুত্র ও খুক্পতাত ছুইজনে প্রায় সমবয়সী ৷ বাড়ির বারান্দায় বসে দুইজনে 
আড্ডা জমাতেন । এই সময়ে তার মন এই ব্যাপারে মেতে ওঠে | গুণেন্দ্রনাথের 
মাথায় বড় বড় কল্পনা বেশ আসত, তার সেই কল্পনা অনুষায়ী একদিন 


১০ জ্যোতিরিজ্্নাথ 


30858887729 র অভাবের কথা উঠল । কল্পনাকে অবিলম্বে কাজে লাগানোয় 
জ্যোতিরিন্ত্রনীথ সিদ্ধহন্ত, “সংবাদ প্রভাকর” থেকে কয়েকটি মজার মজার 
কবিতা নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে এক 63025৪81559 তৈরি ক'রে তাতে স্থর 
বসানো! হল। গুপেন্দ্রনাথের গৃহের বৈঠকখানায় তুমুল রিয়ার্সেল চলল । 

গাঁনবাজন1 আমোদপ্রমোদ এবং যাত্রায় তীর অঙ্থরাগ ছিল প্রবল। এবং 
অভিনয় করাতেও আগ্রহ কম ছিল না। বিভিন্ন নাটকে ভূমিকা গ্রহণও তখন 
থেকেই করছেন। এবং নাটুকে রামনীরায়ণের নবনাটকে (১৮৬৬) তিনি 
কনসার্টে হারমোনিয়ম বাজান এবং নটার ভূমিকাভিনয় করেন । 

যখন নবনাটকের অভিনয়ের কিছু আগে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ কর্মস্থল 
বোস্বাই থেকে ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন এবং কাশীপুরের বাগানবাড়িতে 
সম্দমীক আছেন, সত্ন্দ্রনাথের ব্যারিস্টার বন্ধু মনোমোহন ঘোষও তখন 
সেখানে, তিনি তখন সগ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন । এইসময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
মেজ্দার কাছে গিয়ে থাকেন । এবং মনোমোহনের কাছে ফরাসি ভাষা শিক্ষা 
আরম্ভ করেন। 

কোনো! স্থযৌগ হেলায় হারানে। তার ইচ্ছে নয় ; এইজন্ে প্রথম স্থঘৌগেই 
তিনি ফরাসি শিখতে আরম্ভ করলেন ; এবং মেজবৌঠাকুরানীর কাছে শুনতে 
লাগলেন বোশ্বাইয়ের গল্প__ সেখানকার সমুদ্রের কথা, তার প্রাকৃতিক দৃশ্তের 
কথা, সেখানকার লোকজনের কথ! । কল্পনাপ্রবণ বালকের চোধে স্বপ্প জেগে 
উঠল সেই দেশের, এবং সেই স্বপ্নকে চাক্ষুষ দেখার সাধও জেগে উঠল মনে । 

এফ এ পরীক্ষা তখন অতি নিকটে | তিনি পড়াশুন। ত্যাগ করে কাউকে 
কিছু না বলে মেজদাদার সঙ্গে বোম্বাইতে চলে গেলেন ( এপ্রিল ১৮৬৭ )। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন শেষ হল এইখানে । ছাত্রজীবন শেষ হল 
বটে, কিন্তু ছাত্রের জীবন বুঝি শেষ হল না। বোম্বাইতে গিয়ে তিনি স্বয়ং 
বরণ করে নিলেন শিক্ষার্থীর ব্রত। ভাষাশিক্ষা চিত্রাঙ্কন ও সেতারবাদন 
ইত্যাদি কাজে তিনি রত হলেন । যথাস্থানে এসব বিষয়ে আলোচিত হবে। 

যে মানুষের মনে আত্মোন্নয়নের অকুত্রিম আগ্রহ থাকে তার জীবনে 
উপযুক্ত সুযোগ ঘটে যায়ই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন পর্যালোচন। করলে এর 
সাক্ষ্য মেলে। মাস ছয় পরেই অন্ুস্থতার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথকে পুনরায় ছুটি 


জীবনী বা! ব্যক্তিজীবন ১১ 


নিয়ে দেশে ফিরতে হয় ( অক্টোবর ১৮৬৭ ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ফিরে 
আসেন। 
এর কিছু পূর্বে (১৮৬৭) ঠাকুরবাড়ির মহযোগিতায় চৈত্রমেল। বা হিন্দুমেলার 
স্ষ্ি হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই এই মেলার 
দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্যোগ আরম্ভ হয় । গুণেন্দ্রনাথের জ্যোষ্টভ্রাতা গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৪১ - ১৮৬৯ ) মেলার সম্পাদক এবং মহধি দেবেন্ত্রনাথের আন্গকৃল্যে 
প্রকাশিত ন্যাশনাল পেপার” পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মেলার 
সহকারী সম্পাদক । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠারো, এই তরুণের চোখে-মুখে অবশ্যই 
প্রতিভার বিশেষ-কোনেো দীপ্তি ছিল, কেননা, তখন পর্যস্ত তিনি কখনো 
কোনো! কবিতা লেখেন নি, তবুও নবগোপাল মিত্র অনবরতই জ্যোতিরিক্দ্রকে 
উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয়ভাবের কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ করতেন। এই 
অন্রোধ পালনের জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিতা লিখলেন । কবিতারচনায় 
এই তার হাঁতেখড়ি, কবিতাটির নাম উদ্বোধন, । 
কবিতরচনায় ষেমন এই সময়ে তার হাতেখড়ি, তেমনি তার জাতীয়- 
চেতনা-লাভেরও বুঝি এই প্রথম উদ্বোধন । 
হিন্দুমেলার এই দ্বিতীয় অধিবেশনের কিছুদিন পরে জ্যোতিরিজ্্রনাথের 
বিবাহ হয় (৫ জুলাই ১৮৬৮ ২৩ আষাঢ় ১৭৯০ শক )। তার স্ত্রীর নাম 
কাদম্বরী দেবী । 
এই বিবাহের সংবাদ ১৭৯০ শক শ্রাবণ সংখ্য৷ “তত্ববোধিনী পত্রিকা" এই 
রূপ মু্রিত হয়_ 
ত্রা্মবিবাহ।--গত ২৩ আধাঁঢ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান 
আচার্য শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাঁকুরের সহিত 
কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্তামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
দ্বিতীয়া কন্ঠার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে 
শুভবিবাহ সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । বিবাহ 
সভায় বহুসংখ্য ব্রাহ্ম এবং এতদেশীয় প্রধান প্রধান 
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অধ্যাপক ব্রান্ণ সকল উপস্থিত ছিলেন । দরিদ্রদিগকে 
প্রচুর ভক্ষ্য ভোজে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদ্দান 
করাও হইয়াছিল। 
দেবেজ্রনাথ তখন মারি হিল্স্এ অবস্থান করছিলেন। তিনি পুত্রের 
বিবাহে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। বিবাহের কয়েকদিন পরে ২০শে জুলাই 
তারিখে তিনি সেখান থেকে ভ্রাতু্পুত্র গণেন্্রনাথকে লেখেন-_ 
প্রাণাধিক গণেক্্রনাথ _জ্যোতির বিবাহে যাহা কিছু 
আমার হয ও কল্যাণকর কাধ্য হইয়াছে তাহা তোমার 
প্রযত্বেই হইয়াছে । ইহ হইতে প্রচুর ষঙ্গল উৎপর হইয়া 
তোমার হ্বায়কে আনন্দে সিক্ত রাখুক এই আমার 
আশীবাদ । ইতি ৬ শ্রাবণ, ১৭৯০ শকাব্দ । 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শশ্মা 
দেবেন্দ্রনাথ এই বিবাহে “প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন” হওয়ার আশ! জানিয়াছিলেন। 
বস্তত, মঙ্গল প্রচুর পরিমাণেই উৎপন্ন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই 
নববধূর প্রভাব কম নয়, ইনি যখন গৃহে এলেন রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। 
কিন্তু মঙ্গল অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হল না, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেইশ, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স পয়ত্রিশ, তখন, ১৮৮৪ সনের ১৯শে এপ্রিল, ১২৯১ 
বঙ্গাব্ধের ৮ই বৈশাখ, কাদস্বরী দেবী অকন্মাৎ আত্মহত্যা করেন । তীর মৃত্যু 
হয়েছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন, “জীবনস্থাতি” ও 
“ছেলেবেল।” গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই বউঠাকুরানীর কথা অনেকভাবে বলে তাকে 
অমরত্ব দিয়েছেন । এ'র স্থ্ব্তির উদ্দেশে কয়েকটি কবিতাও তার আছে। 
১৮৬৮ সনে তার বিবাহ হয়। এই সময় থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 
আমরা অন্য কাজে লিপ্ত দেখি। হিন্দুমেলা উপলক্ষে তিনি প্রথম কবিতা 
রচনা করেন, এখন তিনি আরম্ভ করেন ব্রহ্মসংগীত রচনা, বড়দাদা ছিজেন্দ্রনাথ 
ও সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ সহ তিনি এই কাজে লিপ্ত হন। তাদের এ কাজে 
পিত৷ দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল। 
তিনি কেবল কর্পনাবিলাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মীও, স্থতরাং এই 
রচনাকার্ষেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ময় না রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচলনা- 
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কার্ষেও আত্মনিয়োগ করেন । কুড়ি বংসরের তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদক 
হলেন আদিত্রাক্সমাজের (এপ্রিল ১৮৬৭৯ ), এবং একটানা পনেরো বখসর এই 
কাজ ক'রে তার স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পর পর্যস্ত (আগস্ট ১৮৮৪) এই পদে বহাল 
ছিলেন। ১৮৭২ সনের ১০ই মার্চ আদিত্রাহ্মমাজের ব্রাহ্মদিগের দ্বার! ব্রাক্ষধর্ম- 
বোধিনী সভার স্থচনা হয়, জ্যোতিরিক্ত্রনাথ (ও নবগোপাল মিত্র ) এই সভার 
সম্পাদক হন। ১৮৭৫ সনের ৪ঠ1 জুন “আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও 
উন্নতিসাধনের জন্য” সমাজমন্দিরে আদিত্রাঙ্মমমাজ সংগীত বিষ্ালয় স্থাপিত হয়, 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ এর সম্পাদক হন। তার পর আমরা তাকে হিন্দুমেলার 
“সংশ্লিষ্ট সম্পাদক” পদে বৃত হতে দেখি (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪-ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। 

ইতিমধ্যে তিনি একটি নাটক রচনা করেন--“কিঞ্চিং জলযোগ”, এই 
নাটকে কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করা হয়। কেশবচন্দ্র নব্যপন্থী ছিলেন 
এবং স্ত্রীন্বাধীনতা দানের জন্যে বন্ধগপরিকর ছিলেন । “এই সময়ে আমি কিন্তু 
পুরাতনপন্থী ছিলাম। তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে 
একটু হাঁস্তরসের অবতারণা করিয়াছিলাম।” উত্তরজীবনে জোতিরিন্্রনাথ 
স্বীকার করেছেন । 

সেই প্রাচীনপন্থীকে আমরা অচিরেই নবীনপস্থী রূপে লাভ করি । মেজদাদী 
সত্যেন্্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে পরিবারে অনেক পরিবর্তন আনেন, তার 
প্রভাবে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ অবশেষে স্ত্রী-্বাধীনতার এমন পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন 
যে, সম্ত্রীক ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠ পর্যস্ত ভ্রমণে বহির্গত হতে কুণ্ঠিত বা 
লজ্জিত হন নি। 

কাজের মান্ষের জন্তে নিত্য নূতন কাজের প্রয়োজন । নৃতন কাজ যদি 
চোখের সম্মুখে পাওয়া না যায় তাহলে নৃতন কাজ তৈরি করে নিতে হয় । কিছু 
দিনের জন্তে তিনি জমিদারী কার্ধ পরিদর্শনের জন্যে কটকে যান-_ এ ঘটনা! 
তীর “কিঞ্চিৎ জলযোগ' রচনার কিছুদিন পরের ঘটন1। কটকে জমিদারী কাজ 
পরিচালনার ফাকে তিনি নাটক রচনা করেন ( 'পুরুবিক্রম', ১৮৭৪ ), এবং 
কটক থেকে ফিরেই আর-এক অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে ওঠেন, এর নাম বিছজ্জন- 
সমাগম । এই সমাগমে জ্যোতিরিক্্র তার নবরচিত নাটকের অংশবিশেষ পাঠ 
করেন, পরে এর অন্তান্ত অধিবেশনে তার কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়। 
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এর পর জ্যোতিরিজ্্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক রচনা আরম্ভ 
করেন। হিন্দুমেলার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে আসছেন, তাঁর ধারণা ষে 
দেশের লোকের মনে দেশগ্রীতি জাগিয়ে তোলার জন্তে ভারতের গৌরবকাহিনী 
ও বীরত্গাথা নাটকের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করলে স্থফল পাওয়া ঘাবে। 
তার রচিত নাটক অভিনীত ও প্রশংসিত হতে আরম্ভ করল, তিনি একজন 
সের! নাট্যকাররূপে চিহ্নিত ও বন্দিত হলেন । ও 

তার এই অভিপ্রায় পূরণের জন্তে তার অন্য কর্মপ্রচেষ্টার কথাও এখানে 
উল্লেখযোগ্য । তার মধ্যে একটি হচ্ছে সঙ্্রীবনী সভা স্থাপন। জাতীয় 
হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত ক্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হবে_- সভার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল এই | রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থ্তিতে এই সভার উল্লেখ করে বলেছেন, 
“জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা] হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু 
ছিলেন এর সভাপতি ।” এই সভায় সর্বজনীন পরিচ্ছদ, অর্থাৎ জাতীয়-পোশাক, 
-প্রবর্তনের জন্য জ্যোৌতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগ ও উৎসাহ কম ছিল না, এমন-কি 
বাঙালিদের মধ্যে সৎসাহস বধিত করার জন্যে বন্দুক ছোঁড়া ও শিকারের 
প্রবর্তনও করা হয়। এই সঞ্জীবনী সভাকে জ্যোতিরিন্্রনীথের এক সাংকেতিক 
ভাষায় বলা হত হা ম্চু পামূহাফ। 

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি "আর-একটি সংঘ গঠন করেন, তাঁর নাম 
সারম্বত সমাজ, ১৮৮২ সনের ১৭ই জুলাই রাজেন্দ্রলাল মিজ্রের সভাপতিত্বে এর 
প্রথম অধিবেশন হয় । 

অক্লান্ত কর্মী জ্যোতিরিন্্রনাথের আকাজঙ্ষার যেন নিবৃত্তি নেই । তিনি 
একের পর অন্য এক কাজের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করতে করতে এগিয়ে 
চলেছেন। নিজেকে লুপ্ত করতে করতে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কখনো 
নিজেকে প্রচার করার জন্তে ব্যগ্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন কেজো লোক, এবং 
অনেকটা যেন কাঁজ-পাঁগলা । মনে-মনে যা করার ইচ্ছে করতেন অচিরে তা 
করেছেন। তাঁর জীবনের অন্যতম বড় কাজ হচ্ছে “ভারতী” পত্রিকা প্রকাশ । 
বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শনে'র মত একটি সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের 
কল্পনা তার মাথায় আশ! মাত্র তিনি ষোলো! বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ 
ও স্ুহৃদ্‌ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ( ১৮৫০-১৮৪৮ ) সঙ্গে পরামর্শ করে জ্ঞোষ্টাগ্রজ 


জীবনী বা ব্যক্তিজীবন ১৫ 


দ্বিজেন্্রনাথের শরণাপন্ন হুন। এবং অচিরেই, ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (১৮৭৭ 
জুলাই ) মাসে 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

ধার মাথায় এইরূপ বিবিধ কর্মের পরিকল্পনা আসে, মাথার উপর তার বিশেষ 
রকম টান থাকাই স্বাভাবিক। এরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তার 
ফ্রেনলজি বা! শিরোমিতি-বিদ্যার প্রতি আকর্ষণে । 

স্বপ্ন দেখতে তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু স্বপ্রবিলাসী বলতে যা বোঝায় 
তিনি তা ছিলেন না। বল! যায়, তিনি কর্মের ও স্বপ্লের শুভপরিণয়ের 
ছিলেন পুরোহিত । এই উভয় ব্যাপারের নিবিড় সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে এই 
স্বপ্নপ্রাণ-কর্মবীরের ছ্বারা। ভাষা অভ্যাস করছেন, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা 
করছেন, সংগীত চর্চা ও প্রচার করেছেন, নাট্য রচন1! করছেন, স্বাদেশিকতা৷ 
প্রচার করছেন, সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করছেন, সেই ষে মানুষ, সেই 
মাষ আবার আরম্ভ করেছেন পাট ও নীলের ব্যবসা । তার ভগ্নিপতি, অর্থাৎ 
স্র্ণকুমারীর স্বামী, জানকীনাখ ঘোষালের সঙ্গে এক হয়ে হাটখোলায় পাটের 
আড়ৎ খুলে কিছু লাভ হল। অমনি নতুন মতলব এল মাথায় । লাভের টাকা! 
দিয়ে শিলাইদহে গিয়ে আরম্ভ করলেন নীলের চাষ । যখনই যে কাজে নামতেন 
সেই কাজে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়াই ছিল তাঁর অভ্যাস । এই সময় তিনি প্রবন্ধ 
লিখলেন 'নীলের বাণিজ্য”, জ্যষ্ঠ ১২৮৯ (মে ১৮৮২) “ভারতী'তে তা 
প্রকাশিত হল। ৃ 

এর বছর-ছুই পরেই তিনি নৃতন আর-এক কাজে নামলেন-_- বরিশালে 
স্বদেশী স্টিমার পরিচালনায় । নীলের ব্যবসা করে যে লাভ হয়, সেই লাভের 
টাকা দিয়ে এই নৃতন ব্যবসায়ে লিগ হলেন। ১৮৮৪ সনের ২৩ মে তারিখে 
তিনি প্রথম এই কর্মক্ষেত্রে নামলেন, তার জাহাজের নাম “সরোজিনী” । 
অনেকের বাধা সত্বেও তিনি এই কাজে নামেন, তার এক কারণ স্বাদেশিকতা, 
দেশী লোকে ষে এ কাজের যোগ্য তা প্রমাণ করা) ছিতীয় কারণ, বাংলায় 
বাঙালির দ্বারা জাহাজ-চালানোর প্রবর্তন তিনিই করবেন-_ তার এই সংকল্প 
রক্ষা। সংকল্প তিনি রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বিদেশী 
কোম্পানির সঙ্গ প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বস্বাস্ত হলেন । 

হ্রিমার-পরিচালনায় তিনি, কেবল ব্যস্ত নয়, ব্যতিব্যস্ত থাকা সত্বেও তীর 


১৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


মাথার কাজ চলছে। তিনি অন্তের মাথা দেখে দেখে তার পরীক্ষা করছেন, 
এবং সে-বিষয়ে প্রবন্ধ রচন1! করছেন, সে সময়ের পত্রিকায়-_- “কল্পনা” “বালক” 
“সাধনা” প্রভৃতিতে-_ সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে । 

স্রিমার-পরিচালনা আরম্তের মাস-খানেক আগে তীর পত্বীবিয়োগ ঘটে । এই 
আঘাত সত্বেও তিনি তার কর্মোগ্ম হারান নি। এই আঘাত সত্বেও তিনি 
তার রচনাকার্য অব্যাহত রেখেছেন। 

তার জীবনের এই দুর্ঘটনা ও কর্মপ্রবাহের মধ্যেও আরও ছুইটি সুস্স ধারা 
প্রচ্ছন্ন অথচ অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছিল, সে ছুটি হচ্ছে সংগীত-সাধনা ও 
চিত্রাঙ্কন । 

তার সংগীত-রচনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা গানে নৃতন 
রীতির স্থর-সংযোজনা হচ্ছে বাংলার সংগীতে তার বিশিষ্ট দান। এবং, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রবতিত শ্বরলিপি-পদ্ধতি সংস্কার করে ম্বরলিপিকে সহজবোধ্য 
করার প্রণালী আবিষ্কার তার অন্যতম কৃতিত্ব । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ন্বরলিপির যে 
প্রণালী দিয়ে গিয়েছেন সেই আকার-মাত্রিক স্বরলিপি এখনে। চলেছে । 

ইতিমধ্যে ১৮৯৪ সনের মার্চ মাস থেকে ১৮৯৭ সনের প্রথম ভাগ পর্যস্ত 
জ্যেতিরিক্্রনাথ মেজদাদা সত্যেন্জরনাথের কর্মস্থল পুনীয় ছিলেন । পূর্বে তিনি 
ফরাসি ভাষা শিখেছেন, এবার মারাঠি পণ্ডিতের কাছে শিখলেন মারাঠি । 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত ও ব্যাখ্যাত “ম্বরলিপি- 
গীতি-মালা” প্রকাশিত হয়, তার পরেই জ্যোতিরিকন্ত্রনাথ সংগীতপ্রকাশিনী 
মাসিক পত্র প্রকাশ করেন-__ “বীণাবাদিনী” ( ১৩০৪ শ্রাবণ, ১৮৯৭ জুলাই )। 
“বীণাবাদিনী” রহিত হওয়ার তিন বছর পরে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ “সঙ্গীত- 
প্রকাশিকা” নামে আর-একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (১৩০৮ আশ্বিন, 
সেপ্টেম্বর ১৯০১ )। যখন তিনি পুনায় ছিলেন তখন সেখানকার 'গায়ন সমাজ' 
দেখে তার ইচ্ছে হস্স কলকাতায় তিনি এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করবেন। 
এবং সেই ইচ্ছা পুরণ করে তিনি কলকাতায় স্থাপন করেন “ভারতসংগীত- 
সমাজ'-_ বিশুদ্ধ সংগীতচর্চার ব্যবস্থা করাই এই সমাজের উদ্দেশ্ত । তিনি 
যে 'দঙ্গীত-প্রকাশিকা” প্রকাশ আরম্ভ করলেন তা এই সমাজের মুখপত্র 
ত্ব্ূপেই। 


জীবনী খ' ব্যক্তিজীবন ১৭ 

এই হচ্ছে তার সংগীতসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় । সামান্ত কয়েক ছত্রেই 
এই পরিচয় দেওয়া হল বটে, কিন্তু হয়তো এর থেকেই বোঝা গেল যে, অদম্য 
ও অসামান্ত উদ্যোগ না থাকলে এইরূপ কাজ করা সহজ ছিল না-_ অন্তত 
সেকালে । 

তাঁর বাল্যকালে চিত্রাঙ্কনের আগ্রহের যে বীজ তার মনে উপ্ত হয়েছিল 
উত্তরকালে সেই বীজ থেকে বিশাল বনস্পতি পল্লবিত হয় । হিন্দু স্কুলে পাঠকালে 
তিনি ক্লাসে বসে তীর শিক্ষকের প্রতিকৃতি একেছেন, সেই অঙ্কনস্গ্রহা! পরে 
আরো বধিত হয়। খ্যাত-অখ্যাত বহু ব্যক্তির চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। 
১৯১৪ সালে বিখ্যাত ইংরেজ আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে জ্যোতিরিজ্নাথ- 
অঞ্ষিত পঁচিশটি চিত্রের একটি আালবাম বিলাতে মুদ্রিত হয়। 

এই শিল্পপ্রাঁণ কর্মবীর মানুষটি কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। 
নাটক-প্রহসন রচন। তিনি করেছে, স্বরলিপি রচনা! করেছেন, চিত্র অন্কন 
করেছেন, সেই সঙ্গে তীর অন্বাদ-কার্ধের পরিমাণও কম নয়। ইংরেজি থেকে, 
ফরাসি থেকে, মারাঠি থেকে তিনি অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ 
তো৷ করেছেনই, সংস্কত থেকেও তিনি যতগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তার 
সংখ্যাও অনেক, ১৮৯৯ থেকে. ১৯০৪-_ এই পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে তিনি 
সতেরো খানি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গান্ছবাদ করেন। এই কাজ “তীহার স্থতির, 
তাহার যোগ্যতার, তাহার মেধার, তাহার পাণ্ডিত্যের, তাহার কবিত্বের অক্ষয় 
কীতিস্তস্ত হইয়া থাকিবে ।”" 

যখন তিনি সংস্কৃত থেকে অন্বাদকার্ধ আরম্ভ করেন তখন তীর বয়স 
পঞ্চাশোধ্ব-_ এক কালে এই বয়সে নাকি বানপ্রস্থ অবলম্বন কর! হত, অর্থাৎ 
সংসারের কাজ বা কাজের সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করা হত। কিন্তু 
অবসর-গ্রহণ দুরের কথা, তিনি এই সময়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেকে কাজেই 
লিপ্ত করেছিলেন । 

এইভাবে তার জীবনের প্রায় বাটি সর কেটে গেল। শেষজীবন তিনি 
রাঁচীতে অতিবাহিত করেন। সেখানে মোরাবাদী নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে 
নির্মাণ করেন "শাস্তিধাম”_ জীবনের শেষ শাস্তিলাভের জন্তে জীবনের শেষ 
সতেরে। বৎসর এইখানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই নিরালা-বাঁসের মধ্যেও - 


র্‌ 
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তিনি তীর জীবনের ব্রত ভোলেন না। এখানেও তিনি সাহিত্য-সংগীত- 
চিন্রবিষ্ভার অন্থশীলনেই যাপন করেন । 
কৈশোরে মাতৃবিয়োগ, যৌবনে পত্বীবিয়োগ, ও পরিণতবয়সে পিতৃবিয়োগে 
তিনি শোকাকুল ছিলেন। অবশেষে রীাচীর 'শাস্তিধামে' মধ্যমভ্রাতা 
সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুসংবাদ এল। তখন তিনি ভম্মী স্বর্ণকুমারীকে এক পত্রে 
লেখেন-- 
রবিবার [ মই ভিসেম্বর ১৯২৩ ] 
ভাই স্বর্ণ, 
তোমার আত্তরিক শুভকামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করলুম। 
মেজদাদা [ সত্যেন্্নাথ, মৃত্যু ১৯২৩] গেলেন, দিদি [ সৌদামিনী, মৃত্যু 
১৯২০ ] গেলেন, শরৎ [ শরৎকুমারী, মৃত্যু ১৯২০ ] গেলেন, একে একে 
সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমাদের পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর 
একজনও নেই। এইবার আমার পাল] ।*, 
সেই পালা অবশেষে এল। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ তারিখে সায়াহ্ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রীচীতে পরলৌকগমন করেন । 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর তীর ব্প্রপ্রয়াণ' কা?ব্যে আত্মপরিচয় দেওয়ার উপলক্ষ্যে 
লিখেছেন__ 
ভাতে ষথা সত্য হেম মাতে যথা বীর 
গুণজ্যোতি হরে যেথা! মনের তিমির ; 
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি, 
সেই দেব-নিকেতন আলে! করে কবি। 
গুণ ও জ্যোতি শব্দ-ছুটি কবি লিখেছেন গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
প্রসঙ্গে । কিন্তু এর অন্য অর্থও হয়তো অসংগত নয়। জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের মত 
গুণী পাওয়া কঠিন-_- তাঁর গুণের জ্যোতি আমাদের মনের অন্ধকার দূর করার 
জন্তেই যেন বিচ্ছুরিত হয়েছে । 
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১ মন্সথখনাথ ঘোষ প্রণীত 'জ্যোতিরিক্্রনাথ' গ্রন্থে জন্মতারিখ উল্লিখিত হয়েছে এইরূপ-- 
“সন ১২৫৫ নালের ২২শে বৈশাখ”। 


“শাস্তিনিকেতন, রবীন্ত্রতবনে রক্ষিত পারিবারিক খাতায় বলেন্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে 
জ্যোতিরিক্রনাথের যে রাশিচক্র ও জন্মকাল পাওয়। যায়” ব্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জ্যোতিরিজ্নাথ 
সম্বন্ধে যৎকি ফিৎ প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিক1, তৃতীর বর্ধ দ্বিতীয় সংখ্যা, কাতিক-পৌব ১৩৫১) 
সে সম্বন্ধে আলোচন৷ করে রাশিচক্রটি মুদ্রিত করে দেখিয়েছেন-__ 

“জন্ম ১৭৭১ শক। ২২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল । ১৮৪৯ খৃষ্টান । মে” 
কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে হিসাবের একটু ভুল আছে। বলা হয়েছে “ইহা। হইতে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
জন্মতারিখ ইংরেজি মতে ২৪ মে ১৮৪৯ পাওয়া বায়।” সম্ভবত এটি মুদ্রণপ্রমাদ, বস্তত তারিখটি ৪ মে 
হবে। 
২ বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যার, 'জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনম্ৃতি' 
৩ দ্র" ভারতী” ১৩১৩ পৌষ 
৪ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, “রঙ্গালয়' ৪ মাঘ ১৩০৮ 
« মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথ' 
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বাদশাহী আমলের প্রভাব যখন সমাজের অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় নি, 
এবং তার উপর নতুন শাসকের ইংরেজি প্রভাব সমাজকে যখন নিবিড় ভাবে 
বেষ্টন করে ধরেছে এমনি এক সমদ্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম | 

তার জন্মের প্রীয় অর্ধশত বৎসর আগে বাংলার গগ্ঠ সাহিত্যের উতৎপস্তি, 
১৮০১ সালে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে পদ্য রচনা প্রকাশ ও 
প্রচার আরম্ভ হয়েছে, এবং জ্যোতিরিন্ত্র জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৪৯ সালে। তার 
যখন জন্মঃ তখন দেশে ইংরেজিয়ানার ধুম অতি প্রবল । 

ইংরেজেরা এ দেশে এসেছিলেন বণিক হয়ে, তাদের মানদণ্ড যে একদিন 
রাজদণ্ড রূপে দেখা দেবে, এ কথা এ দেশের কোনো মানুষ সেকালে কল্পনা 
করেন নি, এমন-কি স্বয়ং ইংরেজরাঁও হয়তো৷ সে কথ! জানতেন না । ঘটনাচক্রে 
রাজদগ্ড লাভ করলেন তারা । রাজদগ্ড যখন সহসা এসে পড়ল, যখন রাজা 
হওয়! গেল তখন রাজকর্তব্য যে পালন করতে হবে-_ এই সিদ্ধান্তে আসতে 
তাদের কিছু সময় নেয়। 

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস । সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখানে করার আবশ্যক 
নেই । কেবল এই কথ! বল! যেতে পারে যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পানি দেওয়ানির সনন্দ পেলেন, এবং তারই ফলে তাদের কুঠিয়ালরা হয়ে 
উঠলেন এক-এক জন কলেক্টর । খাজনা আদীয় করাই হল তাদের কাজ । 
বার কাছে থেকে খাজনা নেওয়া হয়, সেই প্রজাদের স্থথ্বিধার প্রতিও দৃষ্টি 
যে রাখতে হবে-_ এ দায়িত্বের কথাটা! তাদের মাথায় এল না। রাঁজদণ্ড 
হাঁতে এসেছে বটে কিন্তু মনের মানদগুটা তখনও বণিকই রয়ে গেছে । তানা 
হলে, ছুভিক্ষের ইতিহাসে যে ছিয়াত্তরের মৃন্বস্তর একটা মর্াস্তিক অধ্যায় হয়ে 
আছে, যার ফলে বাংল! দেশের তিন ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগকে মৃত্যুবরণ 
করতে হয়েছে, সেই বছরেও আদায়ী খাজনার পরিমাণ কম হয় নি। অর্থাৎ 
জীবিত বা জীবন্মত মানুষের কাছ থেকে মৃতের দেয় করও আদীয় করা হয়। 
এমন কাজ অবশ্তই রাজকীয় কাজ নয় । 

কিন্ত সে অন্ত কথা । অবশেষে রাজকীয় আসনে রাজকীয় মর্যাদা নিয়ে 
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তারা বসলেন এই দেশে । এইবার তার! প্রকৃতই রাজ হাতে নিলেন । তারা 
দেশের উন্নতির দিকেই মনোনিবেশ করলেন সম্ভবত। এখানে একটি বিষয়ের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । সেটি হচ্ছে দশশাঁলা ব! চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত । ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে প্রবতিত হয়। 
জমিদারদের উচ্ছৃত্ঘলতা ও অমিতব্যদ্মিতার জন্যে রাঁজস্ব ঠিকমত আদায় হত 
না। জমিদারের! নিজেদের স্বখস্থবিধার দিকেই কেবল মনোযোগী । তাদের 
মনোযোগ অন্যত্র ছিল না। এইসব বিষয়ে চিন্তা করেই সম্ভবত জমিদারদের 
সঙ্গে লর্ড কর্নওয়ালিশ খাজন! আদায়ের এই বন্দোবস্ত করলেন । জমিদারদের 
দেয় রাজস্ব এর দ্বার| নির্ধারিত হল পাকাপাকি ভাবে । এবং সেইসঙ্গেই এ 
নিয়মও প্রবতিত হল যে, নির্দিষ্ট দিনের মধো রাজন্ব দিতে না পারলে জমিদারি 
নীলামে উঠবে । এবং অচিরেই বহু জমিদারি নীলামে উঠতে আরম্ভ করল । 

সমাজে ছিল ছুটি শ্রেণী-_ জমিদার ও রায়ত। জমিদারি নীলামে উঠতে 
উঠতে আর-একটি শ্রেণী-_ তৃতীয় শ্রেণী-_ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল | এই 
শ্রেণীর নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী । জমিদারও নয়, রায়তও নয়, এর! চাঁকুরিজীবী | 
কোম্পানির নিমক মহলে এবং কুঠিয়ালদের কুঠিতে খাতালেখার কাঁজে বহাল 
হতে লাগলেন এ রা। 

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলাদেশে এই নতুন সমাজের উৎপত্তি । 
এই মধ্যবিত্ত সমাজ যখন এ দেশের মাটিতে ও জলহাঁওয়ায় বেশ বেড়ে উঠেছে, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম সেই সময়ে - উনিশ শতকের মধ্যভাগে । এই সময্নের 
একট। নাম দেওয়া ষেতে পারে-_ ইঙ্গমোগলাই কাল। 

বাদশাহী আমলের বনিয়াদ ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু তার ধ্বংসন্তুপ 
তখনে। দেশ থেকে অপসারিত হয় নি। তখনো মানুষের মনে বাদশাহী স্মৃতি 
বিরাজ করছে, আচাঁরে-আচরণে বেশে-ভূষায় ভাষায়-ভঙ্গিতে তখনেো৷ সেই 
আমলটি আছেই; তার উপর তখন আর-একটি নবীন প্রভাব এসে আচ্ছন্ন. 
করতে আরম্ভ করেছে সমাজ ও সংস্কৃতি-_ সে প্রভাব ইংরেজ প্রভাব । 

তার জীবনস্থতিতে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এ-বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, 
করিতেছে, আমর] ঠিক সেই সময়ে জন্বিয়া ছুই রকমই দেখিষার সুযোগ 


২২ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


পাইয়াছিলাম। পূর্বে পোশাক ছিল চোগ! চাপকান কাব! পাগড়ি, এখন হ্যাট 
কোট ওয়েস্টকোট এবং পেশ্ট,লন। ভাষায় পূর্বে ফারসী আরবী শব্দেরই 
আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী ।%১ 

ছুই রকম দেখার স্থযোগ তার ঘটেছে । মোগলাই সভ্যতা ও ইংরেজি 
সভ্যতার টাগ-অব-ওয়ার চলেছিল প্রবল ভাবেই । অবশেষে জয় হল ইংরেজি 
সভ্যতারই । এ একটা বিচিত্র কথা না, কেননা ইংরেজের হাতেই তখন 
রাজদণ্ড, তাদের জয়ের পথে সুতরাং কোনো বাঁধা নেই। 

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তা কাল থেকে ইংরেজি আমলের আরম্ভ বলে গ্রহণ 
করা যেতে পারে । ইংরেজরা এ দেশে পাঁকাপাকিভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে দেশে ইংরেজি শিক্ষার ও আচরণের ঢেউ ওঠে । সে ঢেউ প্রথমে 
আকারে ক্ষুত্র থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে সেই তরঙ্গ কতটা উত্তাল হয়ে উঠেছিল 
তার নজির ইতিহাসে আছে। 

ইংরেজি শিক্ষা -প্রসারের উদ্যোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলের উল্লেখ 
' আমর! এখানে করতে পারি ।-- 

১৭৮৪ সালে শেরবোন্ন নামে সাহেব একটি স্কুল স্থাপন করেন, নিজের নাম 
অনুসারে তার নাম দেন শেরবোন্ন সেমিনারি । ছ্বারকাঁনাঁথ ঠীকুর এখাঁনে 
শিক্ষালাভ করেন । 

এঁ বৎসর ( ১৭৮৪ ) চিৎপুরে মহম্মদ রেজা খার স্থ্রম্য প্রাসাদের নিকট 
জনৈক সাহেব চিৎপুর বয়েজ বোডিং স্কুল স্থাপন করেন । 

১৭৯১ সালে কলুটোলায় রামজয় দত্ত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন-_ রামজয় 
দত্ত স্কুল। 

আনুমানিক এ সময়েই রামনারায়ণ মিত্র নামে অতি-সামান্য ইংরেজি 
জানা এক উকিলের কেরানি জোড়বাগানে এক স্কুল .খোলেন। এখানে 
টমাস ভাইস্‌ (7501095 [0:০০ )-এর স্পেলিং বুক পড়ানো হত । 

১৮০০ সালে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়-_- কাসিম নামক সাহেবের দ্বারা 
কলিকাতা আযাকাডেমি, রাজা রাধাকাস্ত দ্বেব (১৭৮৪ - ১৮৬৭ ) এখানে প্রথম 
ইংরেজি ভাষা শেখেন-_ ইনি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য জন্‌ স্টেবল্‌ সাহেবের 
দেওয়ান রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র এবং মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র 3 


সমসামস্সিক সমাজ ও কাঁল ২৩ 


অতুল এশ্বর্ধের মধ্যে পালিত হয়েও ইনি বিগ্তান্থশীলনে জীবন অতিবাহিত 
করেন ; হিন্দু কলেজ স্থাপন ( ১৮১৭) বিষয়ে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন । 
দ্বিতীয়, রিড সাহেবের স্কুল স্থাপিত হয় হাটখোলায়, কোব্লগর-নিবাসী প্রখ্যাত 
.শিবচন্ত্র দেব এখানে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তৃতীয়, পিট বিবির স্কুল 
(7015 01655 9০150০01201 ০0175 [90165 )-_ প্রাপ্তবয়স্ক! নারীদের জন্তে 
এই স্কুল স্থাপিত হয়, এবং এ ধরণের স্কুল এই প্রথম । 

এর পর ১৮১০ সালে ডেভিড ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব ধর্মতলায় এক স্কুল 
খোলেন ৷ ধমতল! আযাকাডেমি বা ড্রামণ্ড আকাডেমি উভয় নামেই এই স্কুল 
পরিচিত ছিল। ড্রামণ্ড সাহেব কুঁজো ছিলেন, এই জন্যে একে কুঁজো 
সাহেবের স্কুলও কেউ কেউ বলত। এই স্কুলে প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ প্রবতিত 
হয়। এই স্থুলটিকে চিরম্মরণীয় করেছেন একজন, তাঁর নাম ডিরোজিও 
( ১৮০৯ - ১৮৩১ )। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও । 

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেঙ্গে যেন একটি নৃতন কালের 
উদ্ভব হল। বাংলাদেশের সমাজে ও সংস্কৃতিতে এই কলেজের প্রভাব কম নয়। 
এবং এই প্রভাবের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হয়তো একটি মানুষের, তিনি হলেন হিন্দু 
কলেজের শিক্ষকরূপে ডিরোজিও । 

রাজনারায়ণ বন্থু বলেছেন, “ইংরেজি আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কলেজ 
সংস্থাপন পর্যস্ত যে সময় তাহা “সেকাল" এবং তাহার পরের কাল “একাল? |” * 

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বঙ্গদেশে বঙ্গচরিত্রে এবং বঙ্গভাষায় ও 
বঙ্গসংস্কৃতিতে নৃতন যুগের প্রবর্তন ঘটল । 

১৮১৭ সাল-_ এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, এই বংসরই 
জন্মগ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠীকুর। এই নৃতন যুগের প্রথম আলোয় তিনি 
চক্ষু উন্মীলন করেন। তার পুত্রকন্তার মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য । এই 
নৃতন আলোর প্রভাবে যে-মান্ষ নিজেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন, তার কাছ 
থেকে উত্তরাধিকারস্থত্রে অনেক নৃতনত্তের সন্ধান তীর সম্ভানেরা লাভ করে 
থাকবেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লাভ করেছেন। তিনিও নূতন আলোর প্রভায় 
প্রভাবান্বিত। এইজন্তেই বুঝি তাঁর চরিত্রেও অনেক নৃতনত্বের সন্ধান লাভ 
কর! গিয়াছে । 


২৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


ডিরোৌজিও-চরিভ্রের বিচার করা এখানে আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেবল 
এই কথাই উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই 
মানুষটির চরিত্রের সম্যক বিচার এ পর্যস্ত কর! সম্ভব হয় নি। বিস্ময় বোধ হয় 
এই কথা ভেবে ফে, ম্বাত্র তেইশ বৎসর বয়সে ধার মৃত্যু ঘটেছে, সেই মানুষ কি 
করে একটি দেশের আচারে-আচরণে একট] উলটপাঁলট ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ; 
এবং সাহিত্য বা সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে বসলে ধার কথ বার 
বার উল্লেখ করা ছাড়া আজ পর্যস্ত অন্য পথ নেই। 

ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যেন বিপ্লব 
দেখা দিল। পুরাতন সংস্কার পরিহার করে নৃতন পথে যাত্র! করার জন্যে 
ব্যগ্রতা দেখা দিল । অন্যান্য দিকে যেমন তাঁরা অগ্রসর হলেন তেমনি নিষিদ্ধ 
ত্রব্য ভোজনে এবং স্থুরাপানেও তার। আসক্ত হলেন । 

ডিরোজিও লোঁকান্তরিত হলেন অকালে, কিন্তু তিনি নবযুবকের মনে যে 
বীজ উপ্ধ করে গেলেন তা ক্রমশ অন্কুরিত ও পল্লবিত-পুষ্পিত হল এবং তাতে 
ফলও ফলল। হয়তো তার সবকয়টিই স্থফল নয় । 

ডিরোজিও গত হলেন, কিন্তু উত্তরকালকে 'প্রভাবাদ্বিত করার জন্যে রয়ে 
গেলেন তার ছাত্রদল-_ কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রামগোপাল 
ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রসিকরুঞ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১- 
১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), প্যারিটাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), রাধানাথ 
শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। এ'রা সকলেই স্বনামধন্ত । এদের প্রভাবে বঙ্গদেশের 
উনবিংশ শতকের মধ্যতাগ বিশেষভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত । 

আলোড়ন ব৷ আন্দোলনের তাৎপর্য ধারা হ্ৃায়ঙ্গম করতে পারেন না তারা 
নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে এ আন্দোলনের শোতে নিজেদের ভাসিয়ে 
দেন। এরকম ঘটন]। সে সময়েও ঘটে । তার বিশদ বিবরণ রাজনারায়ণ বস 
বিস্তৃতভাঁবে লিপিবদ্ধ করেছেন* | সে সময়ে ডিরোজিওর যুবক-শিষ্যদের এমনি 
ধারণ হয়েছিল যে, মদ ও খানা খাওয়া আলোকপ্রাপ্ত মনের কাজ ; এই জন্তে 
মগ্যপান ও গোমাংস আহারের প্রতি তারা আকুষ্ট হন। ব্যাপারটা তার পর 
অনেক দর গড়িয়ে যায়। রাজনারায়ণ বস্থ একটি মজার কথ উল্লেখ করেছেন ।-__ 
“একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহীর করিতে গিম্বাছিলেন। 


সমসামক্সিক সমাজ ও কাল ২৫ 


এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীল 
(6৪1) হ্যায়? খানসাম। উত্তর করিল, 'নহি হ্যায় খোদওন্দ | বাবু পুনরায় 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “বীফণ্রিক হ্যায় ? খানসাম। উত্তর করিল, “ও ভি নহি হ্যায় 
খোদাওন্দ ।* বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “অকৃস্টং (03-00780) হ্যায় ?” 
খানসাম! উত্তর করিল, “ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ। বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কাফ স্-ফুট-জেলি (০৪163 ০০ $০115-_-বাছুরের খুর দ্রব করিয়া 
প্রস্তত খাছ্য ) হ্যায়? খানসামা উত্তর করিল, “ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ । 
বাবু বলিলেন, “গোরুকা কুচ. হ্যায় নহি? এই কথ। শুনিয়। দ্বিতীয় বাবু, যিনি 
এত গোমাংসপ্রিয় ছিলেন না তিনি বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, “ও রে! বাবুর জন্য 
গোঁরুর আর-কিছু না থাকে তো খানিকট। গোবর এনে দে-না 1১৮ 

যখন সমাজে উন্মাদনা এইভাবে প্রবেশ করেছে, হিন্দুধর্মের সবকিছুই মন্দ-_ 
এইরূপ মনোভাব খন দেশের যুবকদের মনে বদ্ধমূল, সেই এক বিভ্রাস্তিকর 
সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম, এবং বাইরের এই আবহাওয়ার অস্তরালে ঠাকুর- 
বাড়ির ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে তার শৈশবকাল অতিবাহিত হচ্ছে । 

এ হুল সমাঁজের এক দিক-_ পুরুষদের দিক । সমাজের অপরার্ধের কথাও 
এখানে আলোচনীয় ৷ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্যোগ আস্ত হয় হিন্দু কলেজ 
স্থাপনের আমল থেকেই, অথচ বিক্ষিপ্ভাবে এ ব্যাপারে সামান্ত অগ্রসর হওয়া 
গেলেও প্রকৃতভাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর! নানা প্রতিকূলতার 
জন্য হয়ে ওঠে না, যেটুকু হয় তাঁও নাম মাত্র । ্বীশিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য জল্পনা 
কল্পনা অবশ্ত চলতে থাকে । এখানে সেসবের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার 
দরকার নেই। 

অবশেষে বীটন সাহেব কর্তৃক বালিকাবিগ্যালয় স্থাপিত হল। এই বিগ্চালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৯ সালে । বাংলাদেশের পক্ষে এ এক স্মরণীয় বৎসর । 

এই স্মরণীয় বংসরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম | 

যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তখন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ 
আন্দোলন সমাজে চলেছে । রক্ষণশীলেরা মেয়েদের শিক্ষাদানের ঘোরতর 
বিরোধিতা করতে লাগলেন, এবং সমাজসংস্কারকগণ শিক্ষাগ্রচারে উৎসাহী হয়ে 
উঠলেন । এই ছুই বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিশুকাল 


২৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


কেটেছে; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তার কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, এর 
দ্বারা পিতার, ব! গৃহের, প্রগতিবাদী মনের পরিচয়ও তিনি লাভ করেন । 
সে-আমলের সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র কল্পনা! করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, 
সেই সমাজে নারীদের শিক্ষা দেওয়া একটি অসম্ভব কাণ্ড বলেই বিবেচিত হত । 
নারীদের এই স্বাধীনত। দেওয়ায়, গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্ও ব্যঙ্গ করে লেখেন__ 
ধত ছু'ড়িগুলে! তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, 
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে; 
আর কিছু দিন যাক রে ভাই, পাবেই পাবে দেখতে পাবে 
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাঁওয়া খাবে । 
সে-আমলের কেউ আজ জীবিত নেই, কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভবিষ্তৎবাণী 
যে সফল হয়েছে, তারা তা দেখতে না পেলেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি । অথচ 
এর দ্বারা ব্যাপক ভাবে সমাজের যে কোনো ক্ষতি হয়েছে, এমন কথা মানা 
হয়তো যায় না। 
পরের একটি অধ্যায়ে, যথাস্থানে আমর! দেখতে পাব যে, জ্যোতিরিক্দ্রনাথের 
মনও প্রথম দিকে কিছুটা রক্ষণশীল ছিল, অর্থাৎ তদানীন্তন সমাজের 'প্রভাব 
তাঁর উপর তখনও কাজ করছিল, এইজন্তে তিনি ব্যঙ্গ করে “কিঞ্চিৎ জলযোঁগ' 
নাটক লিখলেন । কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যে সেই নাট্যকার স্বয়ং তার 
স্ত্রীকে ঘোড়ায় চাপিয়ে জোড়ার্সীকো-ঠাকুরবাড়ি থেকে গড়ের মাঠে হাওয়া 
থেতে বেরতে পারেন, তা কল্পনা করা যায় না। 
কল্পনা করতে অস্থবিধে আছে এমন অনেক নূতন কাজ তিনি করতে 
পেরেছিলেন, এইজন্তেই জ্যোতিরিক্দ্রনাথ হয়তো ছিলেন ঠাকুরবাড়ির নৃতন, 
এবং অনুজ-অনুজাদের নৃতনদ। । নিত্যই তাঁর মন নৃতনের জন্যে ব্যাকুল হত, 
যা কেউ করেনি এমনি কাজ করার জন্যে লালায়িত তিনি ছিলেন। সেইজন্য, 
মনে হয়, তিনি যোগ্য আখ্যাই লাভ করেছেন । 
সংসারে তখন নূতন হাওয়া এসেছে । নবযুবকেরা নৃতনের বীজ বপনের 
জন্তে সমাজের ভূমি কর্ষণ করে চলেছেন, সংস্কারপন্থীরা1 নৃতন সমাজ গঠনের 
জন্তে বন্ধপরিকর হয়েছেন । এমনি এক সামাজিক পরিবেশে মানুষ হতে 
লাগলেন ঠাকুরবাঁড়ির এই নৃতনদ]। 


সমসাময়িক সমাজ ও কাল ২৭ 


চারদিকেই নৃতনত্বের সাড়া পড়েছে। সমাজের আমূল সংস্কারসাধনের জন্যে 
রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) সময় থেকেই বিভিন্ন কর্মোগ্যম চলেছে। 
ধর্মের নামে যেসব গ্লানি সমাজে বিরাজ করছিল সেসব দূর করার জন্যে তার 
প্রচেষ্টার কথা স্থবিদিত। রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই ১৮২৯ সালে সতীদাহ- 
প্রথা নিবারিত হয়। তিনি লোকাস্তরিত, কিস্তু তার উত্তরসাধক হিসাবে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বিরাজিত। তীর প্রভাবও বঙ্গসমাজে ও ঠাকুরপরিবারে 
বিশেষভাবে বর্তমান | 

কিন্তু এখানে আমরা অন্য-এক পুরুষসিংহের কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। নিজের চরিত্রের বলে ও ব্যক্তিত্বের 
বলে তিনি তখন বঙ্গসমাজের একজন বরেণ্য নেতারপে গণ্য হয়েছেন । এই 
নির্ভীক পুরুষটির প্রতিভায় সে আমলের বঙ্গসমাজ প্রদীপ্ত। বিভিন্ন শ্ুভকর্মের 
পথ ধরে তার যাত্রা অব্যাহত গতিতে | বলা যায়, তন্দ্রাচ্ছম বঙ্গসমাজ এই 
পুরুষটির প্রবল আলোড়নে যেন জাগ্রত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে । 

এই সময়ে (১৮৫৬) বিদ্যাসাগর আর-একটি কাজে নবীন উৎসাহে আত্মনিয়োগ 
করলেন । এ কাজটি হল বিধবাবিবাহ-প্রচলন | যে সমাজে নারীর কোনো 
ব্যক্তিত্ব স্বীরুত নয়,.তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যে সমাজ উদ্দাসীন, তার জন্যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা সমাজ-মনে একটা প্রবল ধাক্কা অবশ্ঠই, কিন্তু তাঁর উপর তাদের ছুঃখ- 
মোচনের উদ্দেশ্টে বিদ্যাসাগরের এই নতুন প্রচেষ্টা সমাজের চোখে ঘোরতর 
বিভীষিকা ব'লে মনে হয়েছিল । এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই কাজ 
থেকে নিবৃত্ত করার জন্তে কোনো চেষ্টারই ক্রটি হয় নি। প্রাতিপক্ষের আঁপত্তি- 
খগুনের জন্যে তিনি গ্রস্থরচনা করতে আরম্ভ করলেন, বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ 
করার জন্যে নানারূপ চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত 
করার জন্যেও বিভিন্ন উদ্যোগ চলল । 

সমাজের আবহাওয়া তখন উত্তপ্ক। এই তপ্ত ভূমিতে মান্ষ হয়ে উঠতে 
লাগলেন শিশু জ্যোতিরিক্দ্রনাথ | 

এ গেল একটি দিক । এই সঙ্গেই আর-একটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ 
করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না । সে ঘটনা হল সিপাহী-বিক্রোহ (১৮৫৭) । সিপাহী- 
বিস্রোহকে প্রথম-ম্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে আখ্যাত করতে যদি কারো আপন্তি, 


২৮ জ্যোতিরিক্ত্রনাঁথ 


থাকে ত1 হলে তা খগুন করার ইচ্ছে আমাদের নেই ; কিস্তু এই ঘটনাকে অন্ত- 
ভাবেও দেখা যেতে পারে-__ এই ঘটনাটি হচ্ছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম 
অভ্যুত্থান । 

প্রথমে কলকাতার উপকণ্ঠ ব্যারাকপুরে এর স্চনা, তার পরে মীরাট থেকে 
এর ব্যাপক প্রসার ; এবং অচিরেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই বিদ্রোহ 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে । সেই সময়ে এইবপ জনরব উঠেছিল বলে জানা যায় ঘে, 
বিদ্রোহী সিপাহীর! কলকাতার দিকে আসছে, কলকাতার সমগ্র ইংরেজকে 
হত্যা করা ও শহর লুন করাই নাকি তাদের উদ্দেশ্ঠ 

সে সময়ের কলকাতাবাসীর মনে এই জনরব কতট] আতঙ্কের স্যষ্টি করেছিল 
তা অন্মান করা চলে । প্রতি গৃহে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা! যে চলেছিল 
এবং আবালবৃদ্ধবনিতা এই ঘটনায় ও রটনায় ষে শঙ্কিত হয়েছিল, তাও অন্থমান 
করায় অস্থবিধা নেই । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আট-নয় বৎসর বয়স্ক বালক । একেবারে শিশু নন। 
তার মনেও এই বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি যে না পৌছেছে এমন নয়। বাঁলককাঁলের 
স্বৃতি উত্তরকালে নবীন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যা আলোঙআ্াধারে ঘেরা 
একটা রহস্যের মত প্রথমে প্রতীয়মান হয়, কালে তা স্পষ্ট দিবালোকের মত 
পরিক্ষার হয়ে ওতে । 

স্থতরাং জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবন-গঠনে এই ঘটনাটিকেও উপেক্ষা করা 
যায় না। 

বস্ততপক্ষে উনবিংশ শতকের এই অংশটি বিশেষভাবে স্মরণীয় । সমাজের ও 
সাহিত্যের হিতকর বহু কাজ ও বিবিধ উদ্যম এই সময়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। 

বাংলায় গগ্যসাহিত্যের উৎপত্তি এই শতকের গোড়ার দিকে, সে কথা 
আগে উল্লেখ কর! হয়েছে । তার পর সাহিত্যের উন্নতিসাধন ঘটেছে বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকার মাধ্যমে । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয় 
১৮৩* সালে, তার পর মাঝে দু-একবার বন্ধ হলেও গুপ্ত-কবির উৎসাহ বন্ধ হয় 
না, তিনি পুনরায় তা প্রকাশ করেন। এবং অবশেষে গুপ্ত-কবি সেকালের 
তরুণ সাহিত্যিকদের ফ্রেণ্ড ফিলজফার আ্যাণ্ড গাইড রূপে অভিষিক্ত হন। 
গুপ্তকবির শিষ্যদের মধ্যে ধারা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাদের 
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মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্ধিমচন্দর 
চট্টোপাধ্যায় । বঙ্গসাহিত্য-রূপ সরোবরে রাজহংস-বূপে কেলী করার উপযোগী 
করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এদের নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । 

এখানে “সংবাদ-প্রভাকরে'র কথ। উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, এই 
পত্রিকাতে হাত মকৃসে৷ করার স্থষৌগ পেয়ে এরা বঙ্গসাহিত্যে দান করার 
জন্যে মুক্তহত্ত হতে পেরেছিলেন । এবং এদের সেই দীন-উতৎ্সব অনুষ্ঠিত হয় 
আমাদের আলোচ্য এই সময়ে-_ উনবিংশ শতকের তৃতীয় পার্দে। অর্থাৎ ঘে 
সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বালককাল অতিক্রম করে যৌবনের দিকে অগ্রসর 
হয়ে চলেছেন, সেই সময়ে । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সন্বদ্ধেও বলার 
আছে। বাংলার নৃতন গঘ্য তার হাতে ইতিমধ্যে নৃতন রূপ পরিগ্রহ 
করেছে। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল-_-এই সময়ের মধ্যে বিষ্াসাগর মহাশিয়ের 
এই গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে-_- বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, 
জীবনচরিত, বোধোদয়, শকুস্তল! প্রভৃতি । এর দ্বারা বাংলার গগ্যও একটা 
বিশিষ্ট চেহারা ধারণ করেছে । 

ক্ষেত্র এই ভাবে প্রস্তত হবার পর আমরা কয়েকজন সাহিত্যিকের যুগপং 
আবির্ভাব লক্ষ্য করি। তার! হচ্ছেন গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কাবো 
মধুস্দন দত্ত। এবং সেই সঙ্গে, বা দু-এক বছর আগে, পাই প্যারাঁচাদ 
মিত্র বা টেকচাদ ঠাকুরের “আলালের ঘরের ছুলাল' (১৮৫৮), দীনবন্ধু 
মিত্রের “নীল- দর্পণ” (১৮৬০) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতোম পেচাঁর নঝ্মা” 
(১৮৬১) । 

বাংলাদেশের সাহিত্যিক পরিবেশও তখন নৃতনত্ব লাভ করেছে, আবহাওয়া 
তখন কল্পনাপ্রবণ মনের পক্ষে উপযোগী । 

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বলেছেন, “বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ 
পর্যস্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দরক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে 
বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইগ্য়াঁন মিউটনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবি- 
ভাব, সোমপ্রকাঁশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালক্বের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধের 
তিরোভাব ও মধুহ্দনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাক্ষসমাজে প্রবেশ ও 
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ব্রাহ্মদমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই 
বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল ।”* 

এই-ষে প্রবল আন্দোলন, এর ফলে মাচষের মনে বিশেষ চেতনা জাগ্রত 
হবার কথা । এবং সে-মান্ষ ঘদি কল্পনাপ্রবণ হয়, এবং কল্পনাকে কাজে 
লাগানোর মত কেজে মানুষ হয়, তা হলে তো৷ কথাই নেই। সমাজে যখন এই 
আন্দোলন উপস্থিত তখন জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সেই আবহাওয়ায় বড় 
হয়ে উঠছেন। নিজ হাতে কাজ করার মত শক্তি তখন ন। হলেও, আন্দোলনের 
তাৎপর্য কিছু বুঝবার মত বয়স তখন হয়েছে । তখন তার বয়স বারে । 

বঙ্গসাহিত্যের কৃতি সম্ভানেরা তখন তাদের সাধন] ও স্ষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত, 
নবচেতনায় তখন সকলে উদ্ধ্‌দ্ধ। মধুস্দন তার অসাধারণ প্রতিভ৷ নিয়ে 
আবিভূতি হয়েছেন । নাটক প্রহসন কাব্য -রচন দ্বারা তিনি নৃতন আলোড়ন 
বৃষ্টি করেছেন__ শশ্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা! (১৮৬০), বুড় 
সালিকের ঘাড়ে রে? (১৮৬০), তিলোতমাসভবকাব্য (১৮৬০), পল্মাধতী নাটক 
(১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গন1 কাব্য (১৮৬১), কৃষ্ণকুমারী নাটক 
(১৮৬১), চতুর্্শপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) একে একে প্রকাশিত হয়েছে। 

জ্যোতিরিন্ত্রনীথ বলেছেন, “মাইকেল মধুস্দন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের 
বাড়ি প্রায়ই আদিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্কো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুন্দনকে আমার বেশ 
স্পষ্টই মনে পড়ে । রং ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-ফ্যাসাঁনে ছাট! বেশ কৌকড়া- 
কৌকড়া, মাঝখানে সী'থি। চোখ ছুটি বড় বড়, লোচন প্রতিভাদীপ্ত, চেহার। 
দৌহারা, মুখশ্রীী লাবণ্য-সমুজ্জল। তাহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা- 
ভাঙা । আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের পাঁওুলিপি 
তাহার সেই ভাঙা গলায় সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও মেঘনাদবধ 
কাব্য প্রকাশিত হয় নাই ।”১ 

মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। কিস্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
তার স্থতি থেকে সে স্পষ্ট চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন তা এ গ্রন্থ মুন্রিত হবার 
আগের। ১৮৬০ সালের ওরা অগস্ট তারিখে রাজনারায়ণ বন্থকে মধুস্দন 
এক পজ্জে* লেখেন, “1 20 509 18921১255০0] 115 1007 115517580. 1] 
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স্থতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক উল্লিখিত ঘটনাটি ১৮৬০এর | এ সময়ে 
তাঁর বয়ম এগারো । বালকের মনে এ তেজন্বী ও প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের 
প্রভাব গভীর ভাবেই পড়েছিল। বহুকাল পরে, জীবনের সায়াহেও, তিনি 
সেই ব্যক্তিটির কথা স্পষ্ট মনে রেখেছিলেন। 

আর-একটি প্রতিভা বঙ্কিম । এই ঘটনাঁর কয়েক বছর পরে বন্ধিমচন্দ্রের 
প্রথম উপন্াঁস ছুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় (১৮৬৪)। 

শিবনাথ শাস্ত্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-ছুইয়ের বড়, তিনি 
লিখেছেন, “ছুর্গেশনন্দিনী বঙ্গছমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গীলাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।** 
দেখিয়৷ সকলে চমকিয়। উঠিল ।”* 

তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনেও এ রচন। ঘে বিস্ময় উদ্রেক করেছিল এ 
কথা বলা অসমীচীন সম্ভবত নয়। কেননা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সাহিত্যের 
নিবিড় যোগ, এই প্রতিভাঁধর গ্রস্থকারের রচনা! তখন সে-বাড়ির বালকদের 
গোঁচরেও অবশ্যই এসেছিল । 

সাহিত্যে ষেমন নবচেতনা এসেছে, সেই সঙ্গে নাট্যরচন। ও অভিনয়ের 
উদ্যোগ সেই সময়ে আরম্ত হয়েছে । যদিও ১৮৭২ সালের পূর্বে বাংলাদেশে 
সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবুও এর পূর্ববর্তী কালে শখের নাট্যশালা 
ছিল এবং সেখানে বিশিষ্ট নাটক অভিনীত হত। এর মধ্যে, বেলগাছিয়া 
নাট্যশালার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । মধুস্থদনের 'শ্মিষ্ঠা' নাটক 
এখানে অভিনীত হয় (১৮৫৯ )। এবং এই নাট্যশালার কথা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য এই জন্যে ষে, এরই কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যে মধুন্দনের আবিাব 
সম্ভব হয়। 

চারদিকে হাওয়াই অন্থকূল। এই হাওয়ার মধ্যে বড় হতে হতে 
'জ্যোতিরিন্্রনাথের মনের বাসনা ও কামনা জাগ্রত হতে থাকে, এবং তিনি 
কর্মে অবতীণ হওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তত করতে থাকেন। 

চতুর্দিকের কর্মের যজ্ঞ প্রজ্লিত হয়ে উঠেছে, এই যজ্ঞের আহুতি রূপে 
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নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে ব্যাকুলতা জাগে কেবল কাজের মানুষেরই । 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথকে আমরা কাজের মানুষ রূপে দেখেছি, এইজন্যে এই যজধূমে 
তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন না করে এই যজ্ঞাগ্নির উত্তাপে তিনি নিজেকে সপ্তীবিত করে 


তুলেছেন। 


১ বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জীবনস্মতি' 

২ রাজনারায়ণ বনু, সেকাল আর একাল" 

৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 
৪ নগেক্দ্রনাথ সোম, 'মধুম্থৃতি', পরিশিষ্ট 


ছুই প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ বিভক্ত ছিল ঠাকুরবাড়ি-_ বাহির-মহল ও অস্তঃপুর | 

বাহির-মহলে সম্মুখের বারান্দা, দক্ষিণের বারান্দা, স্কুলঘরের বারান্দা, 
স্কলঘর বা পড়ার ঘর, খড়খড়ে-দেওয়া বারান্না, চাঁকরদের ঘর ব। তোষাখানা, 
কাছারিঘর ও দফতরখানা, তেতলার ( পিত] দেবেন্দ্রনাথের ) ঘর ও বারান্দা, 
তেতলার ছাদ । 

অস্তঃপুরে উঠোনঘের! বারান্দা, ভিতরের ছাদ, ভিতরের বাগান, টেকিঘর, 
গোলাবাড়ি, পুকুর ও বটগাছ, উঠান, দালান । 

এবং পাশের বাঁড়ি-_ বৈঠকখানাবাড়ি গুণেন্দ্রনাথের বাড়ি, বারান্দা ও 
বাগান । 

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্থতি'তে গৃহের বিভাগ ও বর্ণনা এইভাবে ক'রে এই 
স্থবৃহৎ গৃহটির নীরব মর্মবাঁণী ব্যক্ত করেছেনে । 

এ গৃহে রবীন্দ্রনাথের আগমনের বারো বৎসর পূর্বে জ্যোতিরিন্্রনাথের 
আগমন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় বছর-তিন আগে ছ্বারকানাথ 
ঠাকুরের মৃত্যু । প্রিন্স ঘ্বারকানাথের এই নূতন পৌত্রটি যখন এ গৃহে ভূমি 
হলেন, তখনও এ গৃহ থেকে রাঁজসিক বৈভব সম্পূর্ণভীবে তিরোহিত হয় নি। 
যদিও দ্বারকানাথের মৃত্যুর তিন বছর আগে, অর্থাৎ জ্যোতিরিক্্রনাথের জন্মের 
ছয় বছর আগে, দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের জোষ্টপুত্র বিষয়বাসন। জলাগ্রলি দিয়ে 
নৃতন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ 
১৭৬৫ শক ) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। “এত এই্বর্যের প্রভূ হইয়৷ 
থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত নাঁ। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়! এক। একা বেড়াইবার 
ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল।”১ দেবেন্দ্রনাথের মনের অবস্থা 
ঘখন এইরূপ তখন, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে € ১৮৪৬ ) বিলাঁত থেকে তাঁর পিতা 
তার এই উদাসীনতার জন্য তিরস্কার করে তাকে পত্র দেন। কিন্তু পুত্রকে 
সংশোধন করার আগেই তিনি লোকাস্তরিত হন । 

ক্কতরাং দেখ! যাচ্ছে যে, নানাবূপ বিত্তে ও এখ্বর্ষে পরিপূর্ণ এক উদ্দাসীন 
রাজগৃহে জ্যোতিরিজ্্রনাথের আগমন । যখন পুরাতন এখরও সম্পূর্ণ বিলুপ্ধ 
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হয় নি, এবং নৃতন কৃচ্ছ_সাধনাও পূর্ণভাবে আরম হয় নি এমনি এক নৃতন 
সংসারে তার আবিভাব। 

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বাঁদশাহী আমলও গত হয় নি ইংরেজি 
আমলও সম্পূর্ণভাবে আগত হয় নি “দুইটি বিভিন্ন সত্যতা বঙ্গদেশকে ছুই দিক 
হইতে ঘখন এইরূপ আঘাত করিতেছে” সেই সময় জন্মগ্রহণ করে ছুই রকমই 
দেখার সুযোগ তার হয়েছে । এখানে পুনরায় আমরা দেখছি আরও ছুইটি 
রকম-_ এই ছুইটির নাম দেওয়! যেতে পারে বাদশাহী ও দ্রবেশী। প্রিন্স 
দ্বারকানাথ নিজের দিক থেকে ছিলেন বস্তত একজন বাদশাহ, এবং তার 
পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিষয়বিলাসে অনাঁসক্ত একজন দরবেশ-_ কেবল নদীপথে ও 
পর্বতপ্রদদেশে ভ্রমণ করাতেই তার আসক্তি । 

এই উভয়বিধ অবস্থা মিলিয়ে বল! যায়, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ যেন এসে 
পৌছলেন সমাজ ও সংসারের এক অভিনব চৌরাস্তার ধারে । এখানে হঈলীড়িস্বে 
দৃষ্টি প্রসারিত হল চতুর্দিকে । কোনো সংস্কার বা সংকীর্ণতা এক্ষেত্রে থাকার 
কথা না। দৃষ্টির পথে বাধা না থাকলে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয় না। বিচিত্র 
পরিবেশের মধ্যে এসে চরিভ্রেও বৈচিত্র্য দেখ! দেওয়া স্বাভাবিক । 

কিন্ত এই পরিবেশ পেলেই ষে এই বৈচিত্র্যের অধিকারী হওয়া যাবে, 
এটা অবশ্য কোনো নিয়ম নয় : একই সময়ে বা একই দিনে জন্মালেই সকলে 
রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয়ার হয় না। তার কারণ, রবীন্দ্র-জবানীতে বলা 
যায়, “ষে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে” । ফুল-ফোটাবার 
জন্তে বিশেষ যে-শক্তির দরকার তা থাঁক। চাই, এবং সেই সঙ্গে যদি উপযুক্ত জল 
ও মাটি ও আলো পাওয়া গেল তাহলে তে। সোনায় সোহাগ! । 

এই শক্তির অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এবং 
ঠাঁকুরবাড়ির পরিবেশে পেয়েছিলেন উপযুক্ত জল-আলো-মাটি-বাতাস। 

১৮২৮ সালের ২০ অগস্ট চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বন্থুর বাড়ি 
ভাড়া নিক্বে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে রাজা রামমোহন রায় নৃতন ধর্মের মন্ত্র 
উচ্চারণ করে যান। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্র দেবেন্্রনাথ 
উত্তরকালে উক্ত ধর্মের ত্বার1 প্রভাবান্থিত হন। “শৈশবকাল অবধি আমার 
রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্ব। আমি তীহার স্কুলে পড়িতাম।”* 
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রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; দ্বারকানাথ 
রামমোহন-প্রবতিত ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন নি। কিন্তু তার পুত্র হয়েছিলেন। 
সম্ভবত এ-ব্যাপারে অপরের সহায়তাও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আমাদের বাড়িতে [ রামচন্দ্র ] বিষ্ভাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে 
পারিতেন না, যে-হেতুক, আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় 
পাইয়াছিলেন। তিনি বিগ্ভাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া 
বলিয়াছিলেন ষে, “আমি তো৷ বিগ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম ; কিন্তু 
এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রন্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ 
করিতেছেন । একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প-_ এখন সে ব্রহ্ম ব্রন্ধ করিয়া আর 
বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না ।”* 

এখানে একটি কথার উল্লেখ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ষে-মন্ত্র কানে 
গেলে পুত্র খারাপ হবে বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন, এবং নিজে যে মন্ত্রের 
প্রভাব থেকে দুরে ছিলেন, সেই মন্ত্রের পীঃস্থান ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করেছেন 
ভ্বারকানাথ | রামমোহন ইংলগ্ডে গমন করেন এবং তার ম্বত্যু হয় ১৮৩৩ সালে, 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন ১৮৪৩ সালে, দীক্ষিত হয়ে তিনি সমাজের 
কর্ণধার হলেন । রামমোহনের অন্কপস্থিতি ও দেহাস্তর এবং দেবেন্ত্রনাঁথের, 
তার আত্মজীবনীর ভাষায়, ব্রান্ষসমাজ অধিকার এই সময়ের মধ্যে 
ব্রা্ষমমাজ রক্ষা পেয়েছিল ছ্বারকাঁনাথের সহায়তায় । তীর অর্থসাহাষ্যে 
এবং রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশের বেদাস্তজ্ঞানের ও ব্রাহ্মদমাজের প্রতি অন্ুরাগের 
ফলেই ব্রাঙ্মসমাজ টিকে থাকে । ১৮৩৮ সাল থেকে দেবেন্্রনাথ উপনিষদ পাঠ 
আরম করেন । তখনও ব্রাঙ্মসমাজের সংস্পর্শে তিনি আনেন নি । দ্বারকানাথ 
যদি অর্থসাহাষ্য ও তত্বাবধান না করতেন তাহলে ব্রাঙ্গসমাজ সম্বন্ধে 
দেবেন্দ্রনাথ কিছু জানতে পারতেন কিনা সন্দেহ । উপনিষদ্দের রসে সিক্ত হয়ে 
১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ একটি সভা স্থাপন করেন, নাম দেন 
তত্ববোধিনী সভা । এই ঘটনার বছর-খাঁনেকের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ের 
সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয় । এই বৎসরই (১৮৪০ ) তিনি স্থাপনা করেন 
তত্ববোধিনী পাঠশালা, উদ্দেশ্য “ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রীস্রীয় ধর্মকে 
পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ-_ এই সকল সাংঘাতিক ঘটন] নিবারণ করা, বঙ্গভাষাস়্ 
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বিজ্ঞানশাস্্র এবং ধর্মশান্ত্রের উপদেশ করিয়া! বিন। বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ 
ও বৈষয়িক উভয়প্রকার শিক্ষ। প্রদান কর।1”* 

১৮৪৩ সালে তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। সম্পাদক নিষুক্ত 
হলেন অক্ষয়কুমার দত ( ১৮২০-১৮৮৬ )। নিজেকে পত্রিকা সম্পাদনার 
উপযোগী করে তোলার জন্তে তিনি কিছুদিন মেডিকাল কলেজে অতিরিক্ত 
ছাত্ররূপে প্রাণতত্ববিষ্যা রসায়নবিষ্ঠ। ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জান অর্জন 
করেন। 

জ্যোতিরিক্রনাথ ষখন এই গৃহে আগমন করলেন, তখন গৃহটি জ্ানচ্চা ও 
সাহিত্যসাধনার একটি কেন্দ্রে পরিণত । তত্ববোধিনী পত্রিক1 প্রকাঁশের 
উদ্দেশ্ট যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টার ত্রুটি 
হয়েছে বলে মনে হয় না। কেননা, সৎসাহিত্য প্রচারে এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য 
বিশেষরূপে স্বীককতি লাভ করেছে। 

গৃহটি তখন সাহিত্যিক আবহাওয়ায় ভারাক্রান্ত । সাহিত্যিকদের বৈঠক 
এবং আলোচন। নিয়ত চলেছে, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে আলোচনার শেষ 
নাই। বাংলাদেশের সাহিত্য-মহারহীরা ক্রমশ তত্ববোধিনীকে ঝেষ্টন করে 
দাড়িয়েছেন__ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বস্থ প্রমুখ 
মনীষীবৃন্দ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন । বাড়িটি তখন কেবল এ 
আলোচনাতেই মুখরিত। মহধষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্গসাহিত্যের একজন 
অকৃত্রিম সেবক ; সাহিত্যের প্রতি তার অন্রাঁগের প্রভাবও পরিবারে ব্যাপ্ত 
হয়ে পড়েছে। 

তার উপর আর-একটি দিকও আছে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার পর থেকে ব্রাঙ্ষসমাজ প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরবাড়ির একটি অঙ্গ হয়ে 
পড়ে । এই সমাজের যাবতীয় অনুষ্ঠান এই পরিবারের পারিবারিক অনুষ্ঠানেই 
পরিণত হয়। উপনিষদ্‌ ও বেদান্তের আলোচন1 এই গৃহেরই প্রকোষ্ঠে- 
প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত হয়। 

এই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বালক জ্যোতিরিন্্রনাথের মনের 
বনিয়াদ কিভাবে গ্রথিত হয়েছিল বুঝতে অস্থ্বিধা হয় না। 

শৈশবে মনের উপর যে প্রভাব পড়ে, তা৷ সহজে মুছে যাঁয় ন7া। শৈশবের 
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এই এ্বর্য তিনি লাঁত করেছিলেন বলেই সেই মূলধন নিয়োগ করে উত্তরকালে 
নিজ্জেকে তিনি বিবিধ ছুরূহ কাজে নিয়োগ করতে সক্ষম হন। 

'তত্ববৌধিনী পত্রিকা ও ব্রাক্ষসমাজকে কেন্দ্র করে জ্ঞানচর্চার অনুষ্ঠান 
হাদয়মন দিয়ে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন নিতান্ত শিশুকাল থেকে । এইভাবে 
একে-একে দিন গত হয়েছে, অবশেষে দ্বেবেজ্দ্রনাথের সহায়তায় আর-একটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হল ১৮৬১ সালে-_ ইত্ডিয়ান মিরর । কেশবচন্দ্র সেন ও 
মনোমোহন ঘোষ মিলিত হয়ে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। 
ঠাকুরপরিবারের, তথ] দেবেন্দ্রনাথের, সঙ্গে এই দুইজনের পরিচয় খুব নিবিড় । 
উভয়েই দেবেন্্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্্রনাথের সথহৎ। জ্যোতিরিজ্্রনাথ তার 
“জীবনস্থতি'তে বলেছেন, “পিতৃদেবের অর্থসাহাষ্যে ইত্ডিয়ান মিরর নামক 
একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির করেন। মনোমোহনই তাহার প্রথম 
সম্পাদক হয়েন।” 

মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ অনেক দিনের । এই গৃহে 
থেকেই তিনি পড়াশুনা! করেছিলেন ৷ এমনকি তিনি এই গৃহেরই একজন-রূপে 
গণ্য হয়েছিলেন । মনোমোহন এই গৃহ ছেড়ে বিলাত যাওয়ার পরেও অনেক 
দিন ষে ঘরটিতে তিনি থাকতেন সেই ঘরটি মনোমোহনের ঘর বলেই উল্লিখিত 
হত। আর, কেশবচজ্দ্রেরে যোগাযোগ হয় পুত্র সত্যেন্্রনাথের দ্বারা । ১৮৫৭ 
সালে। যুবক কেশবচন্দ্রের বাঙ্মিতায় ও ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হয়ে পর বৎসর 
দেবেন্দ্রনাথ এই যুবককে তার শিশ্তদলের মধ্যে গ্রহণ করেন। 

অবশেষে এই ছুই নবযুবকের উৎসাহে উদ্যোগে ও জ্ঞানম্পৃহায় আকুষ্ট হয়ে 
তিনি উক্ত পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করে তাদের কার্ধে সহায়তা 
করেন। 

গুণগ্রাহিতার পীঃস্থান এবং কর্মের যজ্ঞশালা-__ সংক্ষেপে সেকালের ঠাকুর- 
বাড়ির এইরূপ পরিচয় হয়তো দেওয়া যায়। সেবাড়ির সন্তানেরা তাদের 
চোখের সম্মুখে এইসব মহৎ দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়ে নিজেদের উপযুক্ত রূপে 
গঠনে মনোযোগী হবে বলে মেনে নেওয়া! যেতে পারে। 

আরও নৃতন নৃতন ঘটনাও জ্যোতিরিন্দ্রমাথ ঘটতে তখন দেখেছেন সমাজে 
ও সংসারে । তার প্রভাবও বালক-মনে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে। 


৩৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাজ পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর শ্রীষটধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং রুষ্মোহন বন্যোপাধ্যায়ের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন__ এ-ঘটনা সে- 
আমলের সমাজের একটি অতিবৃহৎ ও মর্শীস্তিক ঘটনা, এর দ্বারা সকলের 
মনই আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়েছিল । দেবেন্্রনাথের তিন পুত্র কন্তা_ 
দ্বিজেন্্রনাথ সত্যেন্্রনাথ ও সৌদামিনী-__ ইতিপূর্বে হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে 
পরিণীত হয়েছেন, তার পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্ধর্ম-অন্ুমোদিত নূতন অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতি রচনা! করেন, এবং এই নৃতন পদ্ধতি অনুসারে ১৮৬১ সালে তার কন্তা 
স্থকুমারীর বিবাহ দেন। এর দ্বার! জ্ঞাতিগণ বিশেষরূপে তীর উপর হ্ষুপ্ন হন। 
পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরবর্তাঁ কন্যা এই স্থকুমারী | 

সমাজে ও সংসারে তখন সবই নূৃতন। বাংলা ভাষাকেও নূতন 
বলতে হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর বঙ্ৃভাষায় নবজীবন 
সঞ্চারের জন্যে তখন লেখনীধারণ করেছেন। এঁরা ছুজনেই সংস্কৃতজ্ঞ ও 
সংস্কৃতান্রাগী, তাই এঁদের হাতে বাংলা! ভাষা সংস্কতবহুল শব্দের দ্বারা 
অলংকৃত হল। এই ভীষ। নিয়ে সে-আমলে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রপণ হয়েছে । 
শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “আক্ষয়বাবু যখন সংস্কতকে আশ্রয় করিয়া 
“জিগীষা” ণজিজীবিষা” প্রভৃতি শব প্রণয়ন করিলেন তখন আমরা কলিকাতায় 
ষে-কোনে। শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম “জিগীষ' 
“জিজীবিষা” প্রভৃতি শব্দের সহিত “চিঢ্ীমিষা” শব্দ ষোগ করিয়া হাসাহাসি 
হইতেছে ।”* 

নৃতন-কিছু করতে গেলেই এরূপ ব্যঙ্গবিদ্রপের সম্মুখীন হতে হয়। 
মধুস্থদন দত্ত বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে ইয়া -ইল প্রত্যয় যুক্ত করে ক্রিয়া রূপে ব্যবহার 
করে সার্থক কাব্য রচনা করেও নিষ্কৃতি পান নি, তাকে ব্যঙ্গ করেও সে 
আমলে লিখিত হয়েছিল 

টেবিলিল হ্ত্রধর, কাপড়িল তাতি 

কিন্তু বিদ্রপাত্মক এই ছত্রটিই এখন বিদ্রপের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । 

যাই হোক, ভাষায় এই সংস্কতবাহুল্য পরিত্যাগ কর! যায় কিনা তার 
পরীক্ষার জন্যেও তখন চেষ্টা হয়। প্যারী্টাদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩) ও 
রাধানাথ সিকদার ( ১৮১৩-১৮৭০ ) উভয়ে মিলে ১৮৫৭-৫৮ সালে “মাসিক 
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পত্রিকা” নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্ত-_ লোকপ্রচলিত সহজ 
বাংলাতে রচন। প্রকাশ করা । পত্রিকাটি তখন বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। 

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই প্যারিষ্াদ মিত্র প্রকাশ করলেন তার 
“আলালের ঘরের দুলাল'__- টেকাদ ঠাকুর ছদ্মনামে । 

প্যারীষ্টাদ্দের কথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনন্মৃতিতে বলেছেন । অগ্রজ 
দ্বিজেন্্রনাথের সঙ্গে প্যারীচাঁদের অস্তরঙ্গতা ছিল। 

ভাষ! ও সাহিত্য নিয়ে ধার! আক নিমগ্ন, তীদের সান্নিধ্য থাকার সৌভাগ্য 
ঘটেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। পরিবারের লোকেরাও তখন সাহিতাসাধনাস়্ 
মগ্ন ছ্বিজেন্্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই 
কাব্যরচনায় সংগীতরচনায় তব্বালোচনায় নাট্যপ্রণয়নে ও ইতিহাসরচনায় 
ব্ন্ত। “বড়দাদ! তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়! সামনে একটি 
ছোট ডেস্ক লইয়! স্বপ্রপ্রয়াণ [ গ্রস্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৫ ] লিখিতেছিলেন। 
গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়। বসিতেন । 
রূসভোগে তীহা'র প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসম্তবাতাসের মত কাজ 
করিত। বড়দাদ। লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাহার ঘন ঘন 
উচ্চহান্তে বারান্দা কাপিয়া উঠিতেছে।”* এই আবহাওয়ার সঙ্গে আরও 
একটি অত্যাবশ্ক জিনিস ছিল যাঁর নাম দেওয়। যায়-_ অন্তরজত! | “তখনকার 
দিনে মজলিস বলিয়া 'একটা পদার্থ ছিল** পরম্পরের মেলামেশাটা তখন খুব 
ঘনিষ্ঠ ছিল, স্তরাং মজলিস তখনকার কালের একট! অত্যাবস্ক সামগ্রী | ** 
হাসি ও গল্পে বারান্দা ও বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত ।”* 

দিনরাত্রি বাড়িতে সাহিত্যের হাওয়া বয়ে চলেছে । সাহিত্যের প্রতি যেমন, 
ললিতকলায় ও নাট্য-আন্দোলনেও তেমনি অন্গরাগ । আমোদ-প্রমোদে 
মুখরিত এই ঠাকুরবাড়ি এবং এ বৈঠকখানাবাড়ি £ বৈঠকখানাবাড়ি অর্থাৎ 
যে বাড়ির অধিবাসী তখন দেবেন্দ্-অন্তজ গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও 
গুণেন্দ্রনাথ | | 

গুণেন্্রনাথ ও জ্যোতিরিক্্রনাথ প্রীয়-সমবয়সী ছিলেন । একসঙ্গে খেলাধুল। 
ও লেখাপড়! করতেন। “আমর। ছুইজনে যেন হরিহরাত্ম! ছিলাম ।”* 
পাশাপাশি দুই বাড়ি-_ এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে কেবল আড্ড৷ 


৪০ জ্যোতিরিজ্রনাথ 


বসত । গুণেন্দ্রনাথের মাথা ছিল খুর উর্বর-_ বড় বড় কল্পনায় খুব ওল্ডাদ ছিলেন । 
কিন্ত বেশির ভাগ কল্পনাই উবে যেত, কাজে কিছুই পরিণত হত না। “তবুও 
ওরই মধ্যে আমি একটু কেজে। ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে কার্ষে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম।” 
একদিন তাদের আড্ডায় কথা উঠল যে, বাংলায় এক্স্্রীভ্যাগাঞ্জা নাট্য নাই। 
অমনি পুরাতন “সংবাদ-প্রভাকর” থেকে কতকগুলি মজার কবিতা জোড়াতাড়া 
দিয়ে একটা অদ্ভূত নাট্য রচনা! করলেন জ্যোতিরিন্ত্রনাথ | 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্থতিতে এ-বিষয় বিস্তারিত বলেছেন । 

রবীন্দ্রনাথৎও এই নাট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ; তিনি তখন ছোট, ওসব 
ব্যাপার বড়দের । বড় ও ছোটর মধ্যে তখন কেবল বেড়। নয়, একটা হুর্লজ্য্য 
প্রাচীর বিদ্যমান । ছোটরা তাই তফাত থেকে উদ্বৃত্ত আনন্দলাভের চেষ্টায় 
রত, “আমরা এ বাড়ির বারান্দায় ধ্রাড়াইয়া খোল! জানলার ভিতর দিয়া 
অষ্টহাস্তের সহিত মিশ্রিত অদ্ভূত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম । ** 
গানের এক অংশ এখনও মনে আছে-_ 

ও কথ! আর বোলো না, আর বোলো না, 
বলছ, বধু, কিসের ঝেকে-__ 
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা, হাসবে লোকে-__ 
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে ।* 

এত বড়ো হাসির কথাটা ষে কি তাহা! আজ পর্স্ত জানিতে পারি নাই ।”" 

এখানে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ ভ্রমক্রমে নাট্যটি বড়দাদার 
ব্র্চিত বলে উল্লেখ করেছেন । 

কিন্তু ষে বাড়ির পিতা রাশভারি, নে গৃহে এরূপ আমোদ-আহলাদ কি 
ভাবে সম্ভব? দেবেন্দ্রনাথ রাঁশভারি ছিলেন অবশ্তই, তিনি বখন বাড়িতে 
থাকতেন বাড়ি গম্গম্‌ করত, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দের তিনি বিরোধী ছিলেন 
ন1। বিশ্তদ্ধ সংগীতের প্রতি তীর অনুরাগ ছিল নিবিড় । আদিত্রাঙ্গসমাজের 
গায়ক বিষু চক্রবর্তী ঠাকুরবাড়ির বেতনভূক গায়ক ছিলেন । মধ্যে মধ্যে দন্ধ্যার 
পর দবেবেন্্রনাথ বিষু্র গান শুনতেন। এবং ভালো ভালো গায়ককে আশ্রয় 
ছিতেন। তাদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ষদৃভট্র, শাস্তিপুরের জমিদার 


পারিবারিক পরিবেশ ৪১ 


মতিবাবুর ভ্রাতা রাজচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য । দ্বিজেন্দ্রনাথ 
সত্যেন্্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ অনেক ব্রহ্ষলংগীত রচনা করেছেন, এ কাজে 
তাদের হাতেখড়ি হয় এইসব ওস্তাদের গান ভেঙে ভেঙেই । 

সৎকাজে পিতার কাছ থেকে এইভাবে উৎসাহ পেয়ে এসেছেন তারা । 
এইজন্তেই সৎকার্ধসাধনে তাদের মধ্যে প্রেরণ এসেছে । 

কেউ কোনোরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারলেই দেবেন্দ্রনাথ তাকে উৎসাহিত 
করেছেন । বাড়ির ছোটদের সকলকে ব্রাঙ্গধর্মের শ্লোকপাঠ-অভ্যাস তিনি 
করাতেন, অল্পবয়সে কেউ উপনিষদ্দের তত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে ন। জেনেই 
এর কোনে! ব্যাখ্যা না করে কেবল শ্লোক-অভ্যাস করানে। হত-_ ষাঁতে 
উত্তরকালে এর দ্বারা স্থৃফল লাভ হয়। জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ রোজ 
সকালে ব্রাহ্গধর্ম পাঠ করতেন । এইভাবে কিছুদিন চলার পরে “ব্রাঙ্মধর্ম শিক্ষার 
জন্য আমাদের বাড়ির পূজার দালানে একটি ছোটখাট পাঠশালাও খোল! হয় । 
এই পাঠশালায় বাহিরের চারি-পাঁচ জন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা 
করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশি ব্রাহ্গধর্ম পাঠ করাইতেন, 
শ্লৌকের ব্যাখাও করিতেন । রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী পরীক্ষায় শ্রেষ্টস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখান। 
বাঁধানো ত্রা্গধর্ম গ্রন্থ তাহাকে ব্বহস্তে পুরস্কার দেন।”* জ্যোতিরিন্ত্রনাথ এই 
কথা বলেছেন । 

পিতার কাছ থেকে নিয়মানুবতিতা৷ দানশালত1 অতিথিবাৎসল্য অধ্ায়ন- 
স্পুহ] স্থাস্থ্যান্শীলন প্রভৃতি বিবিধ কর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনের যাত্রা আরস্ত 
হয়। তার কাছ থেকে সৎগুণ লাভের স্থযোগ তার ঘটে । যে কথা রবীন্দ্রনাথ 
বহুদিন বাদে লিখেছেন__ 

আমার জীবনে লভিয়! জীবন জাগে রে ** 

দেবেজ্্রনাথ যেন পুত্রদের জীবনে অনুরূপ প্রেরণ আনয়ন করার জন্তেই 
তার জীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করেছিলেন । এশ্বর্ধকে জীবনের 
সার বলে গ্রহণ না করে জ্ঞানচর্চার ছারা জীবনকে এশ্বরধশালী করার জন্যেই 
আত্মমন্ত্রেতিনি নিজেকে দীক্ষিত করেন, এবং ভোগবিলাস থেকে সকলকে 
নিবৃতত রাখার জন্যই প্রত্যেককে কচ্ছ সাধনার মধ্যে বাস করতে অত্যন্ত করান। 
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প্রিন্স ।রকানাথের সংসারে কিছু নেই-নেই করেও যা ছিল, ত৷ সামান্ত নয়। 
সেই এই্বর্য ঘথেচ্ছভাবে হয়তে। ব্যবহার করা েত। কিন্তু তাতে লাভ কতটুকু 
হত হিসেব করা কঠিন নয়__ তাঁতে দ্বারকানাথের নাতিরা এক এক জন 
ধনীনন্দন হতে পারতেন, কিন্তু স্বনামধন্য হতে পারতেন কি না সন্দেহ । 

পরিবারের প্রভাঁবই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব। এই 
পরিবারটি এককালে বঙ্গদেশের একটি আদর্শ পরিবার রূপে চিহ্নিত হয়েছিল । 
সমাজসংস্কারের বা নবধুগ" প্রতিষ্ঠার বহুবিধ উদ্যোগ এই গৃহ থেকে হয়। বাইরে 
এই পরিবারের কর্তা দেবেন্ত্রনাথকে রক্ষণশীল বলে মনে হয়, কিন্ত দেশের 
হাওয়ার সঙ্গে চলার এবং সকলকে চালাবার শক্তি তার ছিল । এর দৃষ্টান্ত 
অনেক আছে। 

সত্যেন্জনাথ জ্ঞানদানন্দিনী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী একদিকে, অপর দিকে 
সৌদীমিনী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এবং স্বর্ণকূমারী সরলা-দেবী ( ১৮৭২-১৯৪৫ ) 
ভীদের জীবনের শেষ দিকে সে আমলের পারিবারিক পরিবেশের যে স্মৃতিকথ। 
রেখে গিয়েছেন, আমরা তার থেকে সে সময়ের একটা চিত্র পেতে পারি । 

ঠাকুরবাঁড়ি একটি বৃহৎ পরিবার । সেই পরিবার সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী-তনয়। 
সরলাদেবী লিখেছেন, “প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক। কর্তাদাদা 
মহাশয়ের [ দেবেজ্্রনাথের ] ছেলেমেয়ে, জামাই-বউ, নাতি-নাতনি, দাস- 
দাসীতে বাড়ি ভরা। যে বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারে৷ জন বামুনঠাকুর ভোর 
থেকে রান্না চড়ায়। ষে প্রকাণ্ড রান্নাঘরের দু-পাশে দু ভাগ করা মেঝেতে 
পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত ঢাল৷ হয়, ষে ভাত স্তূপাকার হয়ে প্রায় কড়িকাঠ 
স্পর্শ করে। তারই পরিমাণে ব্যঞতনাদি প্রস্তত করে দিনে সেই ভাত-ব্যঞজন 'ও 
রাত্রে লুচি-তরকারি লোক গুনে-গুনে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে মহলে- 
মহলে ঘরে-ঘরে দিয়ে আসে বামুনের11”১* এর থেকে পরিবারের আয়তন 
সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে । এই পরিবার চালন! ধিনি করেছেন 
তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই সে কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে। এ হল 
তোজের আয়োজনের কথা, কিন্ত মানসিক আহারের কথা নয়, সে আহার 
জোগানোর বন্দোবস্তও ছিল, “সকাল বেলায় ৭টার সময় ঘণ্টা! বাজে দালানে 
উপসনায় যাওয়ার জন্যে । বউঝিয়ের! বিবাহের সময় উপাঞ্জিত স্ব স্ব চেলি 
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পরে সেখানে যাঁন।”১* এইভাবে উপাসনা করে ও উপদেশ লাভ করে জীবনের 
দিক নির্ণয় করার স্থবিধা হয়ে থাকে। এর থেকে নিজ আত্মোন্নতির জন্তে 
ধিনি সার সংগ্রহ করে নিতে পারেন তারই লাভ-_ এট৷ নির্ভর করে নিজের 
রুচি ও অভিপ্রায়ের উপর । ফুলে মধু থাকে, মৌমাছি তা থেকে মধুসধর 
করে, কিন্তু উর্ণনাভ সঞ্চয় করে হলাহল। 

এই বৃহৎ পরিবার নিয়ে সাধারণ মান্ষ স্থাগুবং হয়ে পড়ে, ষাকে বলে 
রাধা খাওয়া শোয়া_ এই নিয়েই জীবন ও সময় কেটে যাওয়ার কথা । এর 
মধ্যে নুতন প্রাণ ও নৃতন চেতন! দেওয়ার চেষ্টাটা সাধারণ কাজ নয়। সে 
অসাধারণ শক্তির রশ্মি পুত্রদের মধ্যে বিতরণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ । বিলাসের 
দ্বারাই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, সদগুণের হানি ঘটে, এই সার কথাট। 
জেনেছিলেন বলেই তিনি বিলাসের লেশমাত্র ভোগ করতে দেন নি কাউকে । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্থ্তিতে জানিয়েছেন শিশুকালে তাদের জন্তে 
ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বললেই হয়। তখনকার জীবনধাত্র। 
সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখলে 
এখনকার কাল লজ্জায় তার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করতে চাইবে 
বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। আরও বলেছেন, আহারে শৌখিনতার নাম- 
গন্ধও ছিল না, কাঁপড়চোপড় এতই যৎসামান্ত ছিল যে এখনকার ছেলেদের 
চক্ষে তার তালিক। ধরলে সম্মানহানির আশঙ্ক। আছে । 

এই সাধারণ আয়োজনের মধ্যে জীবনযাপন করে চলেছিল ঠাকুরবাড়ির 
পুজকন্ঠারা | 

পুত্রেরা তবু কিঞ্চিৎ মুক্ত, কিন্তু গৃহের প্রথা! অক্ুসারে বাঁড়িটা যেন একটি 
অবরুদ্ধ হারেম। প্রকাশ্ঠ-আলোকে মেয়েদের বাহির হওয়ার নিয়ম নাই । 
এ সম্বন্ধে আমর! স্বর্ণকুমারী দেবীর স্থতিকথা থেকে জানতে পারি “তখন 
অস্তঃপুরে অবরোধ-প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান । তখনো মেয়েদের একই 
প্রাঙ্গণের এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে হইলে ঘেটাটোপ মোড়া পাল্কীর 
সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতাস্ত অনুনয়বিনয়ে মা গঙ্গাঙ্গানে যাইবাৰ 
অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্কী শুদ্ধ তাহাকে জলে চুবাইয়! আনে ।”১১ 

এই অবরোধ-প্রথার মধ্যে পরিবারের বধূ ও কন্ার্দের জীবনযাপন চলেছে । 


৪৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


ব্যাপারটা অনেকটা যেন এইরূপ যে, বাইরের আলো! বা বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এইরূপ একটি নিভৃত নিকেতনের ভিতরে পূর্ণ অন্ধকার 
বিরাজ করাই স্বাভাবিক । কিন্তু বাইরের আলোর জঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না 
রেখেও অস্তঃপুরকে কিঞ্চিৎ আলোর আঁভাঁস দান করার ব্যবস্থা অবশ্য ছিল বলে 
জানতে পারা যায় । এ ব্যবস্থা সবসময় অপরের দ্বারা আরোপ করা অবশ্ট নক, 
পুরদ্ধীদের দ্বারাই অঞ্জিত। স্বর্ণকুমারী দেবী জানিয়েছেন১১ ষে এই পরিবারের 
কেউই মুখ ছিলেন না, বরঞ্চ এদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যাবতী বলে 
আদরণীয়াও ছিলেন। আহার বিরাম পৃজা অর্চনা যেমন দৈনন্দিন অনুষ্ঠান 
ছিল, অন্তঃপুরে লেখাপড়াও মেয়েদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া বলে গণ্য 
হত। 

প্রত্যহ সকালবেলা গয়লানী যেমন ছুধ নিয়ে আসত, মালিনী ফুল নিয়ে, 
তেমনি অস্তঃপুরে বৈষ্ণবী ঠাকুরানী আসতেন বিদ্যাবিতরণের জন্যে ৷ স্বর্ণ 
কুমারীর “ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরানীর দর্শনলাভ ঘটে নাই” কিন্তু তার থেকে 
ছয়-সাত বছরের বড় নতুনদাদা জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সঙ্গে এই বৈষুবীর সাক্ষাৎ 
ঘটেছে “আমার শৈশবকাঁলে দেখিতাম একজন তিলককাটা বৈষ্ণবী ঠাকরুন 
আমাদের অস্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আসতেন”* ) এবং জ্যেষ্ঠাতগিনী সৌদামিনীর 
প্রথম শিক্ষা এই বৈষ্ণবীর নিকটেই “আমাদের প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর 
নিকট হইতে । তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাষ, এবং কলাপাতে চিঠিলেখা 
অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্যস্ত আমাদের অগ্রসর 
হইয়াছিল ।”১২ 

মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্যে এইরূপ বৈষ্ঞবী নিয়োগ করেই দি 
কর্তব্য শেষ করা হত তাহলে তাতে ক্ষোভ করার কিছু হয়তো ছিল না 
সেকালে । কিন্তু এই গৃহটি সেকালের অন্তান্ সাধারণ গৃহ থেকে কিছু স্বতন্ত্রই 
ছিল। সেই স্বাতন্ত্টটা কোনো কোনো! ক্ষেত্রে এমন ভীষণ ছিল ষে, গৃহটি 
তখন আত্মীয়ন্বজন কর্তৃক একঘরে করে রাখবার মত অবস্থায় ছিল। এই 
জহ্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জামাইদের ঘরজামাই করে পর্যস্ত রাখতে হত, 
কেননা এ গৃহের কন্তার পাণিগ্রহণ করলে সে ছেলেকে নিজ গৃহে প্রবেশের 
আশা ছাড়তে হত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তার সেকালের শ্বশুরবাড়ি লন্বন্ধে 
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বলেছেন, “আমার পাঁচজন ননদের মধ্যে একজন ছাঁড়৷ সকলেই ঘরজামাই 
ছিলেন। ননদাইর! প্রায় সবাই কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে । হয়ত কলকাতায় পড়তে 
এসেছেন, স্বন্দর ছেলে দেখে ওর! ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন । একজনের বাঁপ 
গলির মোড়ে ধাঁড়িয়ে ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন বলে শুনেছি ।”১* 

এই ঘটনাটি আজ আমরা কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করতে পারি । 
বাইরের সমাজ কর্তৃক পরিবজিত অবরোধে অবরুদ্ধ এই গুহটি নিভৃতে নিজের 
মনে বয়ে চলেছে কালের স্রোতের সঙ্গে । 

বুকে ঘথেষ্ট সাহস ও আত্মবিশ্বাসে অটল না৷ হলে এইভাবে সংসার চালিকে 
নিয়ে যাওয়া কঠিন। যা নৃতন এই গৃহ থেকে তারই উৎপত্তি, সংস্কারাচ্ছন্ 
সমাজে এ জিনিসটি সহ করা সহজ ছিল না। কিন্তু যা সহজ ছিল তাই 
করেছিল সে সমাজ। পুত্র এই গৃহের কন্তাকে বিবাহ করেছে বলে সেই পুত্রের 
পিতা৷ এসে অদূরে দাড়িয়ে অভিসম্পাত দিচ্ছেন । 

বৈষ্ণবী ঠাকরুনের কাছেই মেয়েদের লেখাপড়া চলেছে, অতঃপর গৃহের 
অভিভাবক মৃছুগতিতে আর-এক ধাপ অগ্রসর হলেন। কেশবচন্দ্র সেনের 
'অন্তঃপুরে মিশনারি মেয়ের! পড়াতে আসতেন | দেবেন্দ্রনাথ সিমল। পাহাড় 
থেকে ফিরে এসে [ ১৮৫৮ নবেম্বর ১৫ ] বাড়ির মেয়েদের জন্তে উক্ত 
মিশনারিদের নিযুক্ত করলেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ বলেছেন, “পিতৃদেব স্ত্রীশিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন **মিস গোমিস প্রভৃতি শ্রীষ্টান মেমেরা বাঙ্গাল শিখাইতে 
আমসিতেন।”* 

অন্তঃপুরে কোঁনো বাহিরের পুক্রষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কঠোর অবরোঁধ- 
প্রথা । কিন্ত ভিতরে ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা চলেছে। 

বাহিরের পৃজার দালানে অযোধ্যানাথ পাঁকড়াশি ছেলেদের জন্তে পাঠশালা 
পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন। অবশেষে তিনি প্রবেশাধিকার পেলেন 
অস্তঃপুরে । মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াম ধীর ভাবে এই রূপে অগ্রসর 
হতে আরম্ভ করেছে। বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সমাজের 
শাসনকে কোনোরূপে ভয় না করে এই ভাবে অগ্রগমনের স্পৃহা এর দ্বার! 
গৃহের সন্তানদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে থাকে । 

জ্যোতিরিন্্রনাথের মনে আছে এই অগ্রগমনের কথা, তিনি তার স্বতি- 
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কথায় গ্রীষ্ঠান মেমেদের দ্বারা বাঙ্গাল! পাঠ অভ্যাসের কথা উন্বেখ ক'রে 
বলেছেন, “তারপর পণ্তিত অযোধ্যানাথ পাঁকড়াঁশি আমাদের অস্তঃপুরে শিক্ষা 
দিতেন। ইহাই বিশুদ্ধ শিক্ষা ।”” 

বিশুদ্ধ শিক্ষার শ্ত্রপাঁত হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে শিক্ষা-বিতরণের উৎসাহ 
জেগেছে । এমন সময়ে বীটন সাহেব মেয়েদের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন । 
এই বিদ্যালয় স্থাপনের এবং এতে মেয়েদের যোগদানের ব্যাপার নিয়ে 
সমাজে ব্যঙ্গবিদ্রপের কথ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । দেবেন্দ্রনাথ তার 
কন্তাকে এই বিদ্যালয়ে ভি করেন, সে কন্তা সৌদ্ামিনী। সমাজের বিদ্রপ 
ব৷ লাঞ্ছন। উপেক্ষা! করে, পুনরায় এরূপ একটি “গহিত' কাজ করে দেশের ও 
দশের, বিশেষ ভাবে পরিবারের প্রত্যেকের, কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন 
দেবেজ্জনাথ। 

এই কাজটি করে তিনি ২৫ আষাঢ় ১৭৭৩ শক ( ১৮৫১) বাজনারায়ণ 
বন্কে পত্র দেন, “আমি বেখুন সাহেবের বালিকা! বিগ্ভালয়ে সৌদামিনীকে 
প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।”১* 

গ্রহের কন্তাদের স্কুলে পাঠিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন যেমন হুল, তেমনি স্কুলে-পড়া 
মেয়েদের গৃহের বধূ করে এনে আর-একটি নতুন দৃষ্টান্তও হৃষ্টি কর! হল। 
ঘিজেন্দ্রনাথ ও সতোন্দ্রনাথের বিবাহ আগেই হয়ে গিয়েছে, এর পরে অম্নকালের 
বাবধানে আর ছুটি নতুন বধূ এল সংসারে, দুই সহোদরা__ নীপময়ী ও 
প্রচুল্পময়ী __ তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ ছুই সহোদরের 
সঙ্গে পরিণীতা হয়ে । 

এই ছুই বধূর পিতার নাম হরদেব চটোপাধ্যায়, ইনি কি ভাবে 
ব্রা্ষসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা মনে করতে পারেন নি, 
কিন্ত বলেছেন, “ইনি ইংরাজি শিক্ষা একেবারেই পান নাই । সেকেলে রীতি 
অন্সারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটু বাঙ্গালা ও একটু ফা জানিতেন মাত্র |", 
যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেখুন-স্থুল খোল হয় ইনিই সর্বাগ্রে সাহসপূর্বক 
তাহার ছুই কন্তাকে বেখুন-স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইহাঁর উক্ত ছুই কন্তার 
সহিত শেষে পর পর হেমেন্দ্রনাথের ও বীরেন্রনাথের বিবাহ হয় ।”১* 

বাড়ির আবহাওয়া চোখের সম্মুখে পরিবত্তিত হতে আরভ করেছে। নিত্য 


পারিবারিক পরিবেশ 9৭ 


নৃতন আলোয় যেন উত্তাসিত হয়ে উঠছে পারিবারিক দিগন্তটি। এই পরিবেশের 
মধ্যে বাস করলে ষনে নূতন চেতনারও অভ্যুদয় অবশ্ঠন্তাবী | সেই চেতনার 
দ্বার! প্রাণমন সতেজ ও সবুজ হয়ে ওঠীরই কথ! 

গৃহে নৃতন বধূছয় এসেছেন নৃতন আলো! নিয়ে এবং হয়তো নৃতন আশ্বাসও । 
এই ছুই বধূর মধ্যে ষিনি ছোট, অর্থাৎ বলেন্দ্রনাথের জননী প্রফুল্পময়ী, তিনি 
তার পিতৃগৃহের ও শ্বশুরগৃহের একটি চিত্র অঙ্কিত করে গিয়েছেন, তিনি 
অনাবিল ভাষায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে বর্ণনা! করেছেন সেকালের কথা ১* । এতে 
অন্তান্য বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও একটি চিত্র তিনি 
ফুটিয়ে তুলেছেন, পিতৃগৃহ থেকে এই নববধূকে নিয়ে আসার এবং এ গৃহে এনে 
ঘোমটার আড়ালে বধূর মুখটি দেখাঁর জন্যে এই দেবরটির সকৌতুক কৌতৃহলের 
যেন অন্ত ছিল না। চারিদিকে নৃতনের হাওয়! লেগেছে, এইজন্তে কোথায় 
কোন্‌ নৃতন লুক্কাপ়িত আছে জানার জন্যে তার মধ্য ইতিমধ্যেই বুঝি দেখা 
দিয়েছে অধীরতা। ৷ 

গৃহের অভাস্তরে হাঁওয়াবদলের আহ্বান এসেছে । বাহির থেকেও ডাক 
আসছে ষেন নৃতন যুগের হাওয়ারই । ১৬ নবেম্বর ১৮৬৩ তারিখে লগুন 
থেকে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে, স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিরুৎ বলে বর্তমানে স্বীরূত, কিন্ত 
সেকালে নিন্দিত, সত্যেন্্রনাথ লিখছেন, “য্খোনে স্ত্রীলোকদের কোন 
বিষয়েই কতৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই 
তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে শ্রীসৌভাগ্য এখনো অনেক 
দূর । স্ত্রীলোক জীবনউদ্যানের পুষ্প-_ তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া 
কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়। রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা । এ দেশে 
সবদাই আমার এই প্রকার মনে হয় ।”১" 

এর বছর-চার পরে (১৮৬৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার জীবনের কিছুকাল, 
সম্ভবত জীবনের সেইটিই উতকৃষ্টকাল, যখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো, তার 
মেজদাদার সঙ্গে বোশ্বাইতে কাটান । যে ব্যক্তি দেশাচারের অন্ধ ভক্ত হতে 
পারে নি, যিনি স্ত্রীজাতিকে জীবনউগ্যানের পুষ্প বলে অভিহিত করেছেন, 
সেইরূপ উদার মনের অধিকারী সত্যেন্্রনাথের নিবিড় সা্নিধ্যলাভও বালক 
জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনের কম লাভ নয় ৷ বিদেশের আলো হাওয়ায় নিজেকে 
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অভিসিক্ত করে একটি প্রসন্ন মন নিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেই আলোর 
হাওয়ার স্পর্শ তিনি এই নূতন ভ্রাতাটিকে দান করেছিলেন অরুপণ ভাবে । 
কেননা, তারই তত্বাবধানে তখন জ্যোতিরিন্্রনাথের অধ্যয়ন ও অনুশীলন 
চলেছে । 

পরিশেষে আর ছু-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করব । সেও এই পরিবারে 
নৃতনত্তবের কথ] । 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে এই গৃহে ছূর্গাপূজা জগছ্ধাত্রী পুঙ্গ 
সরন্বতীপুজা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেবেন্্রনাথও এক সময়ে এমন 
বৃহৎ ভাবে সরস্বতীপুজ1 করেছিলেন ষে “সেই পার্বণে শহরে গাঁদাফুল ও সন্দেশ 
দুর্লভ হয়ে উঠেছিল”১* ; অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন, 
পৌত্তলিকতা৷ ত্যাগ করলেন, তবুও পৃজা-অনুষ্ঠানাদি চলতে লাগল, তা৷ স্বরণ 
ছিল জ্যোতিপিন্দ্রনাথের, তিনি বলেছেন, “জোড়ার্সাকোর বাড়িতে খুব ঘটা 
করিয়া ছুর্গোৎসব হইত । কুমোরের! বাড়িতেই প্রতিমানির্মাণ করিতে 
আসিত”১ অবশেষে একদ। সেই রীতি লুপ্ত হল। সৌদামিনী দেবী এ বিষয়ে 
জানিয়েছেন, “একবার পিতা যখন সিমলা পাহাড় হইতে হঠাৎ বাড়ি 
ফিরিলেন তখন বাড়িতে জগছ্ধাত্রীপৃজা । সেদিন বিসর্জন । তিনি বাড়িতে 
প্রবেশ না করিয়! ব্রাহ্মপমাজে গিয়! বসিয়৷ রহিলেন-_ বাড়ির সকলেই ব্যস্ত 
হইয়া উঠিলেন ; কোনো প্রকারে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হইলে তিনি ঘরে 
আসিলেন। তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা-পুজা উঠিয়। 
যাইতে লাগিল ৮১২ 

পুরাতন প্রথা দূরীভূত হল। ষে প্রতিমীকে কেন্দ্র করে বাড়ির ছেলেদের 
এত আনন্দ-উচ্ছলতা--“খরবীধা, একমাটি দোমাটি, রং দেওয়া, মুণ্ড-বসানো। 
প্রভৃতি প্রক্রিয়া! দ্বার প্রতিমাখানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন 
আনন্দের সীমা থাঁকিত না 1”-_- এ কথাও জ্যোতিরিন্ত্রনাথের, তার 
জীবনস্থতির । সেই বালকদের চোখের সম্মুখ থেকে এই প্রথা উঠে গেল। 

এল নতুন অনুষ্ঠান__ মাঘোৎসব। 

এই ভাবে নিত্য নবীনের আবিতাঁবের সঙ্গে চলেছে তাদের জীবন | 

আমরা পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-অনুজ! স্থকুমারীর বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ 


৫৫ 
বে্ডিউছিখায বিগ? 
হকি ৮1৮৮1 - 


জ্যোতিরিক্্রনাথের ধর্মদীক্ষা 


বেহাল! ব্রাঙ্ষনমাজের প্রতিষ্ঠাতা বেচারাম চট্টোপাধায়কে লিখিত 
দেবেজ্রনাথের পত্র, ১৮ জুন ১৮৬৪ 


পারিবাক্িক পরিবেশ ৯ 


করেছি। দেবেজ্রনাথ কর্তৃক রচিত নৃতন অন্ধঠীন-পন্ধতি অস্কসারে লেই 
বিবাহ । জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনেও এমনি একটি অনুষ্ঠান ঘটে । তিনি 
লিখেছেন, “আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অন্ুসারেই হইয়াছিল। আমার 
দীক্ষা! ব্রান্গধর্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোঁধ হয়, 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান 1”, 

মেজদাদা সত্যেন্্রনাথের সঙ্গে বোশ্বাইতে কিছুকাল কাটিয়ে গৃহে 
প্রতাবর্তনের পর ( ১৮৬৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তার জীবনে এক 
নবীন। আবিভূতা৷ হলেন-_ কাঁদশ্বরী দেবী । ইনি এলেন অভিনব রুচি নিয়ে, 
অসামান্য সাহিত্যবোধ নিয়ে, ও অসাধারণ মন নিয়ে। বাড়ির উপরের 
ছাদটাকে টবে-টবে আর ফুলে-ফুলে সাজালেন-- চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধ| 
করবী দোলনচাপা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তিনি কেবল যেন লহধম্রিণী নয়, 
সহচরী হিসেবে এলেন। এ'র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার “জীবনস্থতি'তে ও 
“ছেলেবেলা"য় অনেক কথা বলেছেন । রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনারও প্রেরণাদ্দাত্রী 
হলেন এই কাঁদশ্বরী দেবী । কাদস্বরীকে কেন্দ্র করেই ষেন গড়ে ওঠে ঠাকুর- 
বাড়ির একটি সাহিত্যচক্র । এই বধুটি এই গৃহে এনে দিলেন যেন নতুন খতু। 

এই নবীন সঙ্গীকে পেয়ে জ্যোতিরিক্দ্রনীথের জীবন নৃতনতর প্রেরণায় 
অন্ুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। তিনি তার জীবনের নব নব উদ্যমের সঙ্গী হন। 
এমনকি জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন, স্বামীর এই শখকে 
প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে তিনিও অশ্বারোহণ করে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন 
উদ্যান পর্যস্ত বেড়াতে গিয়েছেন । লোকনিন্দার ভয় তিনি করেন নি। এর দ্বারা 
বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে নৃতন প্রাণের সঙ্গে নবীন সাহসেরও সঞ্চার 
করেছিলেন । 

এক অভিনব পরিবেশে লালিত ও পালিত হয়ে অবশেষে এক অভিনব 
জীবনসঙ্গিনী লাভ করে তার জীবনই অভিনব হয়ে ওঠে, এবং নিত্যনৃতন 
অভিযানের জন্তে তিনি নিজেকে প্রস্তত করতে থাকেন। সংসারে যা নেই 
তাই স্থষ্টি ক'রে তোলার প্রতি তার ঝোঁক, দেখা যায়, অতি প্রবল। 

এই প্রবলতাও তাঁর জীবনের সঙ্গী হয়ে ছিল বরাবর। নিত্য নতুন 
প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি নিভীক ভাবে । এসব কাজে তার যেন 


৫০ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 


কোনো ক্লান্তি নেই; শ্রাস্ত হয়ে পড়তে তিনি জানতেন না। চিরাঁচরিত 
কাজে তাকে লিপ্ত হতে বড়-একটা দেখ! যায় না। তার আকর্ষণ নৃতনের 
দিকে । 

তীর এই নতুনদাদার মেজাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “জ্যোতিদাদ। 
এসেছিলেন নির্জল! নতুন মন নিয়ে ।”১৯ 


ঙঞ 


্মন্মহষি দেবেন্্রনাথের আত্মচরিত', চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

২ ড্র মহর্ষি দেবেল্্রনাথের পত্রাবলী,” পত্র ১৪৫ 

“মহ্ধি দেবেন্্রনাথের আত্মচরিত'”, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

তদেব, অষ্টম পরিচ্ছেদ 

তদেব, পরিশিষ্ট ১৭ 

শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতণ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমা'জ', ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্থৃতি', বাড়ির আবহাওয়। 

“শেষ ছত্র ব্যতীত গানটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত। দ্রণ 'বোধেন্দুবিকাশ' ১৮৬৩1” 

সাহিত্য-সাথক চরিতমাল! ৬৮ 

৯» জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর, “পিতৃদেব সন্বদ্ধে আমার জীবনম্থৃতি', প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ 

১* সরল! দেবী, 'জীবনের ঝরাপত। 

১১ ম্বর্ণকুমারী দেবী। “আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষ! ও তাহার সংস্কার'। প্রদীপ ১৩০৬ 
ভাল্ 

১২ সৌদামিনী দেবী, "পিতৃম্থাতি', প্রবাসী ১৩১৮ ফাল্ধন 

১৩ ইন্দির! দেবী চৌধুরানী, “৬জ্ঞানদানঙ্গিনী দেবী", প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন। ইন্দির! 
দেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী' 

১৪ “মহর্ষি দেবেন্্রনাথের পত্রাবলী”, পত্র ৩ 

১৫ বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবনম্থতি' 

১৬ প্রফুল্লময়ী দেবী, “আমাদের কথা!, প্রবামী ১৩৩৭ বৈশাখ 

১৭ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী, পত্র ২ 

১৮ সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃশ্বতি', প্রবাসী ১৩১৮ চৈত্র 

১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেল!”, অধ্যার ১, 
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চু 


জাতীয়-চেতনা 


আমর! পুর্বে উল্লেখ করেছি যে, সিপাহী-বিদ্রোহই এ দেশে বিদেশী শাসকের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অভ্যুতখান । “১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যস্ত এই কাল বঙ্গসমাজের 
পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ” শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এ উক্তির বিষয়েও পূর্বে উল্লিখিত 
হয়েছে। 

প্রকৃতই তখন দেশের হাওয়া নূতন । দেশে নৃতন প্রীণের সঞ্চার হয়েছে । 
দেশে জাতীয়তার স্ত্রপাত হয়েছে । বিদেশী শাসকের অধীনে দেশের ছৃর্দশাঁর 
বিষয় স্থধীসমাজ চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন । শিক্ষাবিস্তারের নান! ব্যবস্থা 
তখন হয়েছে, কলকত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৮৫৭ )। ধারা 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছেন, সমাজের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হচ্ছে, দেশের লোকের 
মধ্যে তাদের কথা শিরোধার্ধ করাঁর মনোভাব গড়ে উঠছে। গবর্নমেণ্টের 
পক্ষে এট! ভয়ের কথা, সেই জন্তে এইসব শিক্ষিতদের সরকারি চাকরি দিয়ে 
হাতে রাখার নীতি গবন্নমেণ্ট তখন গ্রহণ করছেন $ শিক্ষিতর্দের মধ্যেও 
সরকারি চাকুরির প্রতি আকর্ষণ য়েছে। বঙ্ষিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়েই 
সরকারি চাকুরে হয়েছিলেন । 

কিন্ত চাকুরি দিয়ে সকল শিক্ষিতের মন সম্পূর্ণ ক্রয় করা সম্ভব হয় নি। 
বহ্নিমচন্দ্র “আনন্দমমঠ' € ১৮৮২ ) রচনা করেছেন, এবং বন্দেমাতরম্‌ সংগীতের 
মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার নবীন যৃত্তি উদ্ঘাটিত করেছেন। এবং কমলাকাস্তের 
জবানীতে তিনি দেশমাতৃকাঁর বন্দনা করেছেন । আর, ইংরেজদের অত্যাচারে 
পীড়িত নীলচাষীদের নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র রচনা করলেন 'নীলদর্পণ” ( ১৮৬০ )। 
এই নাটকের ইংরেজি অন্গবাদ করলেন মাইকেল মধুস্দন দত্ত, উদ্দীপন! তখন 
এমনই যে, মাত্র একটি রাত্রির মধ্যে এই অনুবাদ সম্পন্ন হয় ( ১৮৬১ )1১ 
মধুস্দনও তখন সরকারি কাজে নিযুক্ত-_ কলকতা৷ পুলিশকোর্টের ইণ্টার- 
প্রিটার। রেভারেগ্ড লং সাহেবের উৎসাহে এই অঙ্গবাদকার্ধ হয়, এইজন্তে 
লং সাহেবের অর্থদণ্ড হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার সেই অর্থ দান করেন। 

ইতিপূর্বে রূঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী-উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়েছে 
€ ১৮৫৮), তার সেই বিখ্যাত ছত্ত্র-ছুটি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে-_ 


€২ জ্যোতিরিজ্জনাথ 


স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায় 
দাসত্বশৃঙ্খল, বলো, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়। 

পরাধীনতার তিক্ততা অগুভূত হতে আরভ করেছে । শখন দেশের 'মধ্যে 
ছুটি বিপরীত ধারা বর্তমান-_ ইবলদেয় ইংয়েজিয়ানার উপদ্রব এবং দেশমাতৃকার 
স্থঘোগ্য সস্তানদেক মধ্যে দেশাত্মবোৌধের উদ্বোধন । 

এমন সময়ে দেখ! দিলেন ন্যাশনাল নবগোপাঁল। মহবির অর্থাচকুল্যে 
প্রকীশিত ণ্যাশনাল পেপারে'র (প্রথম প্রকাশ ৭ আগস্ট ১৮৬৫) তিনি 
জম্পাঁক | ব্রাঙ্গপমাজের 'অস্তভূক্ত ও দেবেক্্রনাথের অন্ুুযঙ্গী নধগোপাল মিত্র 
তখন তার কর্মধারার জন্তে উক্ত নামে অভিহিত ছিলেন । জাতীয়তাবোধের 
দ্বারা তিনি এক্পভাবে নিজেকে জারিত করেন যে, তার প্রত্যেকটি উগ্যমের 
সঙ্গে তিনি গ্ঠাশনাল-কথাটি যুক্ত করতেন। সংবাদপত্রের নাম "ন্যাশনাল 
পেপার? কুস্তীর আখড়ার নাম ণ্যাশনাল জিমনাশিয়াম', সভার নাম গ্যাশনাল 
লোসাইটি' । এইজন্বেই দেশের লোক ন্বেহবশে তীকে এ্ররূপে সম্বোধন 
করতেন ম্তাশনাল নবগোপাল । 

রীজনারায়ণ বন্থু তাঁর জীবনের সম্পাদিত কার্ষের ফর্দে বলেছেন, “আমা 
দ্বার! উদ্ধদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা! 
সংস্থাপন ।”* 

রাজনারায়ণ বন 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী-সভা' নামে এক সমিতি সংস্থাপন 
ক'রে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার বীজ উপ্ত করার ব্যবস্থা করেন, এই 
সভার কার্যবিবরণী অবলম্বন করে ১৮৬১ সালে তিনি *১:০39০005 ০: ৪. 
5০০16 20]: 0০ 70091006101 0: 15001008] 26111)6 8200716 06 
&৫7008:50. 128563 ০0৫ 19361891" নামে প্রস্তাবন1-পত্র প্রকাশ করেন । এই 
পুস্তিকা! থেকেই নবগোপাল মিজ্র হিন্দুমেলা ও পরে জাতীয় সভা স্থাপনের 
প্রেক্ধণ! লাভ করেন। 

লে সময়ে ইংরেজিয়ানার ঢেউ উঠেছে প্রধলভাবে । শিক্ষিত ব্যক্তির সব 
'সময় সব কথায় ইংরেজি শব্ধ ব্যবহার করার দিকে গ্রবল ভাবে অন্ভুরক্ত হয়ে 
পড়েন। এই বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী-সভার সভ্যের! 
৪০০৫ 15181, না বলে সজনী বলতেন । পয়ল! জানুয়ারি তারিখে নববর্ষের 
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অভিনন্দন না জানিয়ে পয়লা বৈশাখ জানাতেন। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি 
মিশাল না দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন। তলক্রমে ইংরেজি শব 
ব্যবহারের শান্তি স্বরূপ গ্রতি ইংরেজি শবে, জন্ত এক পয়সা! করে জরিমানা 
হ্ত। 

এইভাবে জাতীয়তার নবমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করার জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা 
হয়। দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়-চেতনা সঞ্চার করার জন্দে 
প্রকাশিত প্রন্তাবনা-পত্রটি পাঠ করার পর নবগোপাল মিত্র হে হিন্দুমেলা গঠন 
করেন সেই মেলায় সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজ সমবেতভাবে স্বদেশের কথা 
বলার স্থষোগ লাভ করেন। এই মেল! গঠনে নবগোপাল মিজের প্রধান সহায় 
ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এই মেলার প্রথম অধিবেশন 
হয় ১২৭৩ বঙ্গাবে চৈত্রসংক্রাস্তিতে-_- ইংরেজি ১২ এপ্রিল ১৮৬৭। অন্যতঙ্ন 
উদ্দেশ্ট-_ “আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্ষের জন্য নহে, কোনো বিষয়- 
স্থখের জন্য নহে, কোনো আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য-_ 
ইহা মাতৃভূমির জন্য ।” 

কলকাতায় যখন এই ঘটন। ঘটছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন তার মেজদাদা 
সত্যেন্রনাথের কাছে আমেদাবাদে ভাষা-শিক্ষায় ও সেতার-শিক্ষায় রত। এর 
পর সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিনের ছুটি ( ১৬ অক্টোবর ১৮৬৭ থেকে 
১৫ জুন ১৮৬৮) নিয়ে কলকাতায় আসেন, জ্যোতিগ্রিজ্রনাথ তার সঙ্গে এলেন । 
যথাকালে চৈত্রসংক্রান্তির দিন, ১১ এপ্রিল ১৮৬৮ চেন্ত্রষেলার দ্বিতীয় অধিবেশন 
হল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী-সম্পাদক । 
গণেন্দ্রনাঁথ ইতিহাঁসচর্চার জন্য খ্যাত ছিলেন, তিনি বিক্রমোর্ধশী অন্থবাদ করেন, 
এবং অনেক ব্রহ্ষসংগীতও রচনা! করেছেন, হিন্মুমেলার এই দ্বিতীয় অধিবেশনে 
গণেন্দ্রনাথের এই গানটি প্রথম গাওয়! হয়-_ 

লজ্জায় ভারতষশ গাইব ফি করে **' 

জ্যোতিরিজনাথ তখন আঠারো! বৎসর বন্বসের বালক । কিন্তু জ্যোতির 
জ্যোতি বুঝি প্রচ্ছন্ন থাঁকে না। ন্যাশনাল নবগোপালের চোখে তখন 
জাতীয়তার স্বপ্রঃ তিনি সর্বক্ষণ সেই ন্বপ্নে ষেন বিভোর, তিনি এই সময়ে 
জ্যোরিন্ত্রনাথকে পেয়ে এই বালককে এই মঙ্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যে যেন 
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বন্ধপরিকর । কিন্তু বাহির থেকে মন্ত্র আরোপ করে সেই মন্ত্রউচ্চারণ করানোই 
বুঝি তীর উদ্দেশ্ট নয়। এই বালকের মনের অভ্যন্তরে কোনো বীজ আছে 
কিনা, সেই বীজ অস্কুরিত কৃরে পল্লবিত পুশ্পিত করা সম্ভব কিনা, এই ঝ৷ 
তার আকাজ্ষা ছিল ।-_ 

“নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যৌতিরিন্দ্রনীথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় 
ভাবের কবিতা লিখিতে অন্থরোধ করিতেন । জ্যোতিবাবু এসময়ে কবিতা 
লিখিতেন না, ব! ইহার পূর্বেও কখন লেখেন নাঁই। কিন্তু ক্রমাগত অন্ুরুদ্ধ 
হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন ।”* 

এই কবিতাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম কবিতা । সমগ্র ভারত- 
বর্ধকে নিজের স্বদেশ বলে স্মরণ করার মত মন তখনই তিনি অর্জন করেছেন । 
তাই তিনি অকুভাবে অঙ্কিত করতে পেরেছিলেন ভারতমাতার এই মৃতিটি, 
কবিতার প্রথম দিকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হল-_- 


উদ্বোধন 

জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসস্তান ! 
মাকে ভূলি কত কাঁল রহিবে শয়ান ? 
ভারতের পূর্বকীতি করহ স্মরণ, 
রবে আর কতকাল মুদদিয়ে নয়ন? 
দেখ দেখি জননীর দশা! একবার, 
কুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্মসার ; 
অধীনত অজ্ঞানাদি রাক্ষস ছুর্জয় 
শুষিছে শোণিত তার বিদরি হৃদয় 
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড, 
সবাঙ্গসুন্দর দেহ করে খগ্ডখণ্ড ! 
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে 
স্থপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ? 
যে-জননী পয়ঃ-স্থুধা শত নদী ধারে 
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে ; 
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যে-জননী মম হাসি সব ছুঃখ ভুলি 
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি; 
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সম্ভান 
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ-সমান । 
কবিতাটি রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে “ভারতী” ১৩১৩ পৌষ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 
হিন্দুমেলার ছ্িতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) কবিতাটি পঠিত হয়। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কঠম্বর ক্ষীণ ছিল বলে হেমেন্দ্রনাথ বজ্লগন্ভীর স্বরে এটি পাঠ 
করেন, এই সঙ্গে শিবনাথ ভট্রাচার্ধের ( পরে শাস্বী ) ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীরও 
ছুটি কবিতা পঠিত হয় । 
একজনের অন্রুরোধ রক্ষা করার জন্যই কি শুধু ব্বদেশের চিত্র এ তরুণের 
কলমে এ ভাবে ক্ফুট হয়ে উঠল। মনের গঠন ঘদি জাতীয়তাবোধের দ্বার 
প্রস্তত না হয় তাহলে সহস! স্বতস্ফ,তভাবে স্বদেশের প্রাতি মমতা অমন 
অস্তরঙ্গভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। এই মন যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান তার 
বনিয়াদ ছিল স্বদেশী । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাহির হইতে দেখিলে আমাদের 
পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হুদয়ের 
মধ্যে একটা ম্বদেশীভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছে। স্বদেশের প্রতি 
পিতৃদেবের যে একটি আস্তরিক শ্রদ্ধা! তাহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের 
মধ্যেও অক্ষুপ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল 
স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া! রাখিয়াছিল। বস্তত, সে-সময়টা হ্বদেশপ্রেমের সময় 
নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে 
ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদার! চিরকাল মাতৃভাষায় 
চর্চ৷ করিয়া আসিয়াছেন ।”* 
সে-সময়টা ষে “দেশের ভাষা! ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া” 
রাখার কাল ছিল তা আমর! পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই মনোভাব 
দূর করার জন্যেই রাজনারায়ণ স্থাপন করেছিলেন “জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী” 
যার পরিপাম এই হিন্বুমেলা, এবং যার সুত্রে জ্যোতিরিস্ত্রনাথের জীবনে কার্ধকর 
ভাবে স্বাদ্দেশিকতার উদ্বোধন । 
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পিতার অন্থপ্রেরণাতেই অবশ্ঠ এই জাতীয়-মনোভাব গৃহের পুত্রদের মধ্যে 
ব্যাপ্ত হয়। কিন্ত এই মনোভাবের মধ্যে পিতৃকুলের অন্যান্যদের অনুপ্রেরণা আছে। 
বংশের ট্র্যাডিশন বলে যে একটা কথা আছে তা অস্বীকার কর! যায় না। 
প্রিন্স দ্বারকানাথ এমনই এক বিতবান ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি বিলাতে থাঁকা 
কালে প্রতি মাসে খরচের জগ্তে তাকে এক লক্ষ টাকা পাঠাতে হত। তিনি 
বিস্ত অর্জন করেছেন, এবং অর্জনের জন্তে যা-কিছু করণীয় তা তিনি করেছেন, 
তখনকার প্রতিপতিশালী ইংরেজদের খান! দিয়েছেন, এই ভোজসতভার একটি 
চিত্র মহধি দ্বেবেন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন, “যখন এখাঁনে গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
অকৃলণ্ড ছিলেন [ ১৮৪০ ] তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্ 
সমারোহে গবর্ণর জেনারলের ভগিনী মিস্‌ ইডেন প্রভৃতির অতি প্রধান প্রধাঁন 
বিবি ও সাহেবর্দিগের এক ভোজ হয়। রূপে গুণে পদে সৌন্দর্যে নৃত্যে মছযে 
আলোকে-আলোকে বাগান একেবারে ইন্ত্রপুরী হইয়া! গিয়াছিল ।”* 

এই ইন্্রপুরীর ইন্দ্রসদৃশ ছিলেন ছ্বারকানাথ । তিনি নিজে এইরূপ ভোজের 
আয়োজন করেছিলেন তার ব্যবসায়ের খাতিরে, অর্থোপার্জনের স্থৃবিধার জন্য, 
বড় বড় মাচষের সঙ্গে মাখামাখি না থাকলে কাজের স্থৃবিধা হয় না বলেই তার 
এ আয়োজন ; তার মনের আকাক্ষা মিটাবার জন্যে বিদেশীদের নিয়ে এই 
প্রমোদ-সভার আয়োজন যে নয় তা অঙ্গমান করতে পারা যায়, যখন দেখা যায় 
যে, তিনি তার পুত্রকে নিষেধ করে যান যে, কখনো ষেন কোনে বিদেশীদের 
নিয়ে এপ আয়োজন না হয়। দেবেন্দ্রনাথকে দ্বারকানাথ এইরূপ নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । 

ঘ্বারকানাথ দ্বিতীয় বার ( ১৮৪৫ ) বিলাত যাওয়ার সময়ে তার কনিষ্ পুত্র 
নগেন্দ্রনাথকে ( ১৮২৯-১৮৫৮ ) সঙ্গে নিয়ে যান। নগেন্জনাথ অত্যন্ত শৌখিন 
পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন বাবু তেমনি বিলাসী । বিলাতে পিতার 
মৃত্যুর কিছুকাল পরে তার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে সকলে তাকে দেখার 
জন্তে উতস্ৃক হয়, তিনি কিরূপ পোঁশাকে জাহাঁজ থেকে নামেন তা দেখার জন্তে 
দেশের লোকের কৌতুহলও কম ছিল না। অমন শৌখিন মানুষ বিলাতে 
বাম করে কত সায়েব হয়েছে দেখার আকাকজ্ষাটাই অবশ্ত ছিল এই 
কৌতৃহলের কারণ। কিন্তু জাহাজ যখন এসে গঙ্গার খাটে ভিড়ল, তখন 
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সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে এক বাঙালীবাবু জাহাজ থেকে নামলেন, ধুতি- 
পাঁঞজাবি-পরিহিত নগেন্দ্রনাথ ৷ 

এইসব ঘটন। থেকেই এই বংশের ধার! লক্ষ্য কর! যায়। বাড়ির ছেলেদের 
মন এইজন্যে দেশীভাবে গড়ে ওঠে । জ্যোতিরিজ্্রনীথও সেই ছেলেদের মধ্যে 
একজন | মনের মধ্যে ভাব জমা হয়ে আছে, কিন্তু সেই ভাব ব্যক্ত করার জন্তে 
চাঁই উৎসাহ । নবগোঁপাল মিত্র এলেন সেই উৎসাহ নিয়ে। অমনি বাঁধ 
'ভেঙে গিয়ে দেখা দিল প্রজ্রবণ। রবিকর-্পর্শে যেন স্বপ্রভঙ্গ ঘটল নির্ঝরের । 

হিন্দুমেলার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন জ্যোষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ৷ মধ্যমভ্রাতা 
সত্যেন্্রনাথও এই সভার জন্তে রচন1 করেন-__ 

মিলে সব ভারতসস্তান, একতান মনপ্রাণ 
গাঁও ভারতের যশোগান 

-গানটি। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এইটিও প্রথম গাওয়া! হয় । 

কয়েক বছর পরে (১৮৭৫ ) র্বীন্দ্রনাথ এই মেলায় স্বরচিত কবিত৷। পাঠ 
করেন।* 

তরুণ জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জীবনে হিন্দুমেলার এই অধিবেশনটি একটি স্মরণীয় 
ঘটনা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিতা-রচনার হাতেখড়ি, ইতিপূর্বে 
সেই অদ্ভুত নাট্যরচনার ঘটাটিকে রচনাকার্ধ বলে ধরা যায় না। কেননা, 
সে-কাঁজটি ঠিক স্থপ্টিকার্য নয়, স্থচীকার্ধ; অপরের কতকগুলি রচন1 একত্র 
করে গেঁথে নেওয়া । হিন্দুমেলাই তাকে আত্মপরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে-_ 
এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার জীবন বুঝি উদ্বোধিত হয়, তাই হয়তো 
কবিতাটির নামও হয় উদ্বোধন । 

কবিতা-রচনার হাঁতেখড়ি যেমন এই উপলক্ষে ঘটল, লেই সঙ্গে 
জাতীয়তার নানা কর্মের কর্মীরপেও তিনি দীক্ষা লাভ করলেন। 
জাতীয়তার একজন অত্যুৎসাহী ও নির্জাক সৈনিক রূপে দেখা দিলেন 
জ্যোতিরিজ্জনাথ । 

এই মেল! কেবল স্বদেশী আলোচন। এবং স্বদেশী সংগীতেই সীমাবদ্ধ ছিল 
না। জনচিত্তে দেশান্ছরাশ জাগ্রত করার জন্ক মেলায় জাতীয়-শিল্পপ্রদর্শনী 
খোল! হত, এবং দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যাক্সায প্রদশিত হত। ১৮৬৯ 
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সালের ১৬ মে গণেজ্্নাঁথ ঠাকুরের মৃত্যুতে জ্যোতিরিন্্নাথের জ্যোষ্ঠাগ্রজ 
ঘিজেন্দ্রনাথ মেলার সম্পাদক হন । 

তত্ববোধিনী পত্রিকার আমল থেকেই প্রকৃতপক্ষে দেশে স্বদেশীভাবের 
প্রচার আরম্ভ হয়। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতের অতীত- 
গৌরবকাহিনী লিখে তখন আত্মবিস্থত জাতির মনে দেশাহুরাগের সঞ্চার 
করতে আরম্ভ করেন। 

ঘখন এইভাবে দেশে জাতীয়তাবোঁধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে, এমন সময়ে, 
সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কীর -বিষয়ে মতভেদের জন্য দেবেন্দ্র-কেশব বিচ্ছেদ 
ঘটে ( ১৮৬৫ )) কেশবচন্দ্র সেন তাঁর দলবলসহ আদিত্রাঙ্ষসমাজ ত্যাগ করেন, 
তখন নবগোপাল মিত্র প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশী ভাব 
প্রচারের জগ্ভ বিশেষ উৎসাহী হন। এই উৎসাহে প্ররণা স্বরূপ দেবেন্দ্রনাথের 
অর্থসাহাষ্যে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে ইংরেজি সাপ্তাহিক শ্যাশনাল 
পেপার' ( ৭.আগস্ট ১৮৬৫ )। নবগোপাল হন সম্পাদক । 

এইভাবে দেশে নতুন হাওয়া এল। সেই হাওয়ার মধ্যে লালিত ও 
পালিত হতে লাগল ঠীকুরবাঁড়ির এই নৃতন পুত্র। ছিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“নবগোপালের সময় থেকে এই ন্যাশনাল" শট! দীাড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল 
সংগীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল ।৮' 

অতি অন্তরঙ্গ ভাবে এই নবগোপাঁলকে জেনেছেন জ্যোতিরিন্দরনাথ, এ'র 
কাছ থেকেই জাতীয়তাঁর মন্ত্রলাভ করেছেন তিনি; সে কথা তিনি কখনো 
বিস্বত হন নি। দেশকে মনে-প্রাণে ভালোবাসবার যে আগ্রহ তারই বশে 
নবগোপাল সর্বপ্রথম বাঙালি সার্কাসের হ্ত্রপাত করেন। শেষজীবনেও সেই 
স্বৃতি জ্যোতিরিন্ত্রনাথের মনে জাগরূক ছিল। তিনি তাই তার দীক্ষাণ্ডরুকে 
স্মরণ করে বলেছেন, “কতকগুলা মড়াখেগো৷ ঘোড়া লইয়া নবগোপালবাবুই 
সর্বপ্রথম বাঙালি সার্কবাসের স্ত্রপাত করেন। আজ [ ১৯১২] যে বোসের 
সার্কাসের কৃতিত্ব ও নান! প্রশংসাবাণী শুনা যায় উহা] তাহারই পরিণতি এবং 
নবগোপালবাবুর অনুষ্ঠিত সেই প্রথম বাঙালি লার্কাসেরই চরম ক্রমোন্নতি 
বলিতে হুইবে। তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তীহার নামও 
কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এ দেশে তীহার ন্থাস়্ 
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স্বদেশানরাগী নীরব কর্মবীরের একটা স্থায়ী স্থতিচিহ্ন থাকা নিতাত্ত 
আবশ্তক ।”* 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের আক্ষেপের কথাটি পুনরুক্তি করি, “তিনি এত করিলেন, 
অথচ এখন তীহাঁর নামও কেহ করে না”; নবগোপাল-সন্বদ্ধে জ্যোতিরিজ্রনাথ 
যে কথা বলেছেন, জ্যোতিরিন্দ্-সম্বদ্ধে আমাদের বক্তব্যও তাই, আক্ষেপও 
তাই। অনেক-কিছু করা দেশের ও দাশর পক্ষে মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ফিনি এমন অনেক-কিছু করেন তার পক্ষে বুঝি মঙ্গলজনক নয়। দেশ ও দশ 
বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার করতে কুষ্ঠিত। এইজন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ন্যায় 
মানুষের নামও এখন কেউ করে না। 

সাহিত্য সংগীত চিত্রকল! নিয়ে ষে ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করলেন, 
দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রবল আগ্রহে সেই ব্যক্তিই ষে নবগোপাল মিত্রের 
হ্যাযই আত্মজ্ঞান হারিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের ( ১৮৫৮-১৯৩২ ) 
উক্তি স্মরণীয়, তিনি বলেছেন, “শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাতে 
তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দুমেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন__ লোকে 
বলে নাচিয়াছিলেন ।”৮ 

হিন্দুমেলা সম্বন্ধে আলোচনা! কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে করার তাৎপর্য এই যে, 
জ্যোতিরিকন্দ্রনাথের উত্তরজীবন এই মেলার কাক্রম দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়। দেশের প্রতি অনুরাগ তার মর্ষে এমনভাবে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল ষে, কি 
উপায়ে দেশের কথা দশের কাছে উপস্থিত করা যেতে পারে, এ-বিষয়ে তার 
চিন্তার ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। হিন্দুমেলার সঙ্গে যোগও কখনো ছিন্ন হয় 
নি। ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ জ্যোতিরিক্দ্র মেলার সংশ্লিষ্ট 
সম্পাদক ছিলেন । 

কিন্ত মেল দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু যে প্রেরণা দেশবাসীর মধ্যে এই 
মেল! দিয়েছিল, তারই পরিণামে গঠিত হয় ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস। 
হিন্দুমেল! তিরোহিত হল বটে, কিন্তু এ বুঝি তিরোধান নয়-_ বিবর্তন । 

হিন্দুমেলা কিভাবে বন্ধ হয়ে যায় বিপিনচন্দ্র পাল তারও বর্ণনা দিয়ে 
বলেছেন” যে, শেষবার মেলাতে জাণকালে৷ রকম মারামারি হয় । হ্যাটকোট- 
ধারী একজন পুরুষ একটি মেমসায়েবকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়ে চেয়ার 


রঃ জ্যোতিরিক্রনাথ 


ছেড়ে দেওয়ার জন্য রূঢ়তাবে হুকুম করেন, এবং আদেশ পালিত ন৷ হওয়ায় 
চৌকি থেকে বিপিনচন্দ্রকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলেন । এই অন্যায় ব্যাপার 
নিয়ে সায়েবে-বাডালিতে রীতিমত মারামারি বেধে গেল। পুলিশ এল। 


পুলিশকেও ইট ছুড়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হল। 
বাই হোক, গত হল হিন্দুমেল। গত হুল বটে, কিন্তু মন থেকে তার 
প্রভাব মুছে গেল না। 


“হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত_-কি উপায়ে দেশের 
প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশগ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির 
করিলাম, নাটকের এঁতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন 
করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে”*-_জ্যোতিরিক্্র- 
নাঁথের এই মনোগত অভিলাষের অভিব্যক্তি হয়ে দেখা দিল তাঁর রচিত নাটক 
ধপুরুবিক্রম' ( ১৮৭৪ )। এই নাঁটকের অন্তর্গত গানের কয়েক ছত্র উধৃত করা৷ 
ষায়_ 

এত স্পর্ধা ঘবনের স্বাধীনতা ভারতের 
অনায়াসে করিবে হরণ 

তারা কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভূমে 
পুরুষ নাহিক একজন ? 

দেশাহুরাঁগের প্রেরণাতেই জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নাট্যকাররূপে অভিষেক। 
এর পরেও তিনি এই ভাবের আরও নাটক রচনা করেছেন । কিন্তু সে 
আলোচনা পরে। 

যৌবনে যে মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হন, সেই মন্ত্রের দ্বারা তার মন অহ্রণিত 
অবশ্তই ছিল। জীবনের বিবিধ কাজ ও বিবিধ কর্তব্য পালনের মধ্যেও তীর 
মনে এ ভাঁবটি জাগরূকই ছিল। সাহিত্যসাধন৷ চিত্রসাধনা সংগীতসাধন। 
ইত্যাদি নিয়েই তিনি বিভোর । কিন্তু মনের মধ্যে স্বদেশচিস্তার ভাষটি 
বর্তমান । 

এই স্বদ্দেশচিস্তার থেকেই জ্যোতিরিক্রনাথের মাথায় এল একটি সভা 
গঠনের সংকল্প-_ একটি গুধানভা। এর নাম দ্বেন “সম্ীবনী মতা গুপ্তভাবায় 
বার নাষ হয় হায্চুপামৃহাফ। 


জাতীগ্ষ-চেতন। ৬১ 


তার] বাল্যকালে ঘখন অদ্ভূতনাট্য নিয়ে মেতে আছেন তখন ঙীর! নানারূপ 
উৎসব করতেন। বাড়ির বারান্দায় বসত আড্ডা, একদিন কথ। উঠল ম:৩৩ 
1408501, এর অনুরূপ একটা-কিছু করলে কেমন হয়। প্রস্তাবটা শুনে 
গুণেজ্জনাথের ভালো লাগল, তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন । অমনি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই কাজে লেগে গেলেন । আসলে ম:০০ 79507 সম্বন্ধে 
সে সময়ে তার্দের বিশেষ কিছু ধারণ! ছিল না-_ কেবল জানা ছিল যে, যা-কিছু 
কর! হবে সবই গোপনে করতে হবে, য1 শুনব দেখব করব তার কিছুই 
প্রাণাস্তেও বাইরে প্রকাশ করা হবে না। কিন্ত সেসব না হয় হল, কিন্তু এই 
দলে পরিচ্ছদ কি রকমের হবে, সেইটেই হল সমস্ঠা । দরজি এল, তাকে নিয়ে 
সকলে মিলে পোশাক সম্বন্ধে জল্পনাকল্পন। হল। এবং অচিরেই এই নৃতন দলের 
আড্ডাও বসেছিল ।-_ এটি হল তাদের জীবনের নানাবিধ বাল্যলীলার একটি । 

কিন্ত এবার যে সভা তৈরি হল, তা অনেকটা এ ঢ০০ 185০5 -এর, 
অনুরূপ হলেও এর আদর্শ একট] ছিল-_ তা হল দেশহিতব্রত। 

যখন এ দেশে হিন্দুমেলার উৎপত্তি, সেই সময়ে ইউরোপে জাতীয্ব-আন্দোলন 
_ মাৎসিনি-গারিবন্ডি-কাভূরের উদ্যোগে ইতালির স্বাধীনতা-আন্দোলন-_ যেমন 
চলেছে, তেমনি আমেরিকাতেও ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ্দের আন্দোলন চলেছে । 
বিভিন্ন দেশে এইরূপ আন্দোলনের দ্বারা ভারতেও অনুরূপ আন্দোলন 
উত্সাহিত হয়। 

মাৎসিনি তাঁর যৌবনে ইতালির স্বাধীনতা-অর্জনের জন্তে কাবোনারি নামে 
গুগ্ধসভার সভ্য হন। কার্বোনারির অর্থ কাঠপোড়ানি ( ০198::008] 
0010)015 )-- এই সভার সভ্যদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় ( 235800 
161181005 1810809£ ) কথাবাতী। চলত । 

স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের অভিপ্রায় অনুসারে মাৎসিনির আত্মজীবনী 
অবলম্বন করে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্াভৃষণ তৎসম্বন্ধে 'আধ্যদর্শন” পত্রিকায় 
ধারাবাহিকভাবে (ভান্র ১২৮২ অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাৰ থেকে আরম্ভ করে ) 
যোশেফ ম্যাট-সিনি নব্য ইতালী প্রবন্ধ প্রাকাশ আরম্ভ করেন।” তার পরে 
এ দেশের যুবকদের মধ্যে উক্ত কার্বোনারির আদর্শে নানাস্থানে গগ্ত$সতা! 
স্থাপনের উৎসাহ হয়। 


৬২ জ্যোতিরিন্রনাথ 


জ্যোতিরিন্্রনাথও তখন যুবক। আছ্ছমানিক ১৮৭৭ সালে তিনি স্থাপন 
করেন এই গুপ্তসভা_- সপ্ীবনী সভা, সাংকেতিক ভাষায় ধার নাম 
হাম্ছুপামৃহাফ,।১- 

সভার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর বিবিধ কার্ষের 
অনুষ্ঠান । সভার অনেক নিয়মাবলী ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল মন্তগুপ্তি-_ 
অথাৎ এই সভায় ঘা বল! হবে কর! হবে বা৷ শোন যাবে, এই সভার সদস্য নয় 
এমন কারে! কাছে প্রকাশ করা যাবে না। নৃতন কোনো সদস্যকে সভার 
অন্ততূক্ত ব৷ দীক্ষিত করার দিনে সভার অধ্যক্ষ লাল পষ্টবস্ত্র পরে আসতেন। 
“ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর 
সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।”* জ্যোতিরিক্্রনাথের এ 
উক্তি সম্ভবত ঠিক, কেনন। এই সভার টেবিলের ছুই পাশে ছুইটি মড়ার মাথা 
রাখা হত, সেই মড়ার মাথার চক্ষুকোটরে বসানে। হত দুইটি জলস্ত মোমবাতি । 
সবই সংকেতের বিষয়-_ মড়ার মাথাটি ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন, বাতি ছুইটি 
বৃততারতের প্রাণসঞ্চার ও জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলার সংকেত। সভা আরম্ভ 
হত “সংগচ্ছধ্বম্‌ সংবদধ্বম্ঃ বেদমন্ত্রের দ্বারা । আদিত্রাক্ষসমাজের পুস্তকাঁলয় 
থেকে লাল রেশমে জড়ানে। বেদমস্ত্রে পুঁথি এনে সভায় রাখা হত। সভার 
কার্যবিবরণী লিখিত হত জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথের উদ্ভাবিত সাংকেতিক ভাষায় । 

ঠনঠনের একটা! পোড়ে বাঁড়ি ছিল সভার কার্যালয় । অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ 
রাজনারায়ণ বন, নবগোপাল মিত্রও এই সভার সভ্য হন। অবশেষে কিশোর 
রবীন্দ্রনাথও সভ্যশ্রেণীতুক্ত হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূৃতি উপলক্ষ্যে 
কলকাতা৷ টাউন হলে যে রবীন্দ্রজয়স্তী ( ১১ পৌষ ১৩৩৮ ) অনুষ্ঠিত হয়, সেই 
উপলক্ষে লিখিত ও কয়েকদিন পরে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত 
(১৫ পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্রজয়স্তী-উৎসবে পচিত প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথ 
কৈশোরম্বতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা 
স্থাপন করেছেন, একটি পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন ) খগ্বেদের পুথি, 
মড়ার মাথার খুলি, আর খোল! তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান । রাজনারায়ণ 
বস্থ তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।”১১ 

তার 'জীবনস্থতি'তেও রবীন্দ্রনাথ এই স্বার্দেশিক সভার বিস্তৃত বিবরণ 


জাতীয়-চেতনা ৬৩ 


দিয়েছেন । খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে চলত এই সভা, সেখানে লজ্জা ভয় 
সংকোচ কিছুই ছিল না। প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো। 

সে সময়ে জাতিবর্ণের ভেদ ছিল প্রবল। সামাজিক এই সংস্কারটিও এই 
সভা বর্জন করেছিল-_- সঞ্তীবনী সভার সভ্যদদের মধ্যে জাতিবর্ণ বিচাঁর না করে 
আহারের বিধি ছিল। সভ্যর্দের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণ থেকে শু'ড়ি পর্যস্ত সব 
শ্রেণীর লোকই ছিল। 

দেশহিতত্রতই যখন সভার ব্রত, তখন এও একটা কর্তব্য কাজ ব'লে তারা 
গ্রহণ করেছিলেন । 

দেশের কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু দেশের মান্থষের এঁক্যসাধনের জন্যে 
সার্জনিক পোশাক নেই। অতএব তার ব্যবস্থার জন্যে একদিন সভায় 
'জ্যোতিরিজ্্র এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব করায় ভারতের আন্তর্জাতিক পোশাকের 
পরিকল্পনার ভার পড়ল তাঁরই উপর। তারই ফলে পোশাক ঠিক হল। 
পরনে মালকৌচ৷ মেরে কাপড়, মাথায় শোলার টুপীর উপর পাগড়ি বসিয়ে 
শিরস্াণ। সকলে সোৎসাঁহে এ-সাঁজ অনুমোদন করলেন । দরজির দোকানে 
গিয়ে মালকৌচা-মার! কাপড় সেলাই করতে ও শিরক্ত্রাণটি তৈরি করতে দেওয়। 
হল। এ সাজ তৈরি হয়ে এলে, কিস্তু কে এ পোশাক পরে রাস্তায় বের হবে? 
প্রথম সৈনিক হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । তিনি এঁ সাজে সেজে কলকাতা শহর 
স্বুরে এলেন । 

এই পরিচ্ছদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “জ্যোতিদাদা 
অল্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রথর আলোকে গাড়িতে গিয়া 
উঠিতেন-_ আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া 
তাকাইত, তিনি ভ্রক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে 
পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন 
পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন 
লোক নিশ্চয়ই বিরল ।”০ 

এই অসাধারণ মনোবলের অধিকার নিয়ে তিনি কাজে নেমেছিলেন । এই 
জন্তেই তিনি দেশী তাতে তৈরি গামছা মাথায় বেঁধে হিন্দুমেলায় উপস্থিত হতেও 
পেরেছিলেন । 


শ৪ জ্যোভিরিশ্রনাথ 


কিন্ত জ্যোতিরিক্্রনাথ নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন কর] সত্বেও এ-সাজ দেশের কোউ 
গ্রহণ করে নি। এজন্যে তঘলোৎসাহ ন] হয়ে দনেশহিতের জন্যে অন্যদিকে তিনি 
মনোযোগ দিলেন । দেশের শিল্পবাণিজ্যের জন্য কল-প্রতিষ্ঠার কাজে । সর্ব- 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল দেশলাইয়ের কল। অনেক অর্থব্যয় করে ও বহু পরিশ্রম 
করে কয়েক বাক্স দেশলাই তৈরি হল বটে, কিন্তু পরতা! বেশি পড়ায় দামও 
যেমন বেশি করতে হুল, অন্যদিকে জিনিসও বিশেষ ভালে! হল না-_ উপযুক্ত 
কাঠির অভাবে এতে যে-কাঠি ব্যবহৃত হল তা জলে না। অস্থবিধ! অনেক । 
এইসব বিবেচনা করে সঞ্জীবনী সভার সভ্যর1 ঠিক করলেন অন্ত-কোনে। সহজ 
কাজে হাত দেওয়াই সংগত। 

সভ্যরা প্রত্যেকে তার আয়ের দশমাংশ চাঁদা দিলেন। এতে যে টাক। 
সংগ্রহ হল তা দিয়ে কেনা হল কাপড়ের কল। এই কলের সঙ্গে সঙ্গে আরো! 
কত তাত বসানে! হবে, একটা বাড়িও তৈরি করতে হবে-_ এই রকম উদ্দাম 
কল্পনার উপর ভর করে চলল এই উদ্যম। অবশেষে এই কাপড়ের কল থেকে 
একদিন প্রস্তুত হল একটা গামছা । এই গামছা! নিয়ে সভ্যদের মধ্যে আনন্দের 
তাঁগুব শুরু হল। 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত উঠে গেল কল-_ এঁ গামছাখানি ছাড়া আর অন্ত-কিছু এ 
কলে তৈরি হয় নি। 

এই খ্যাপামির এই তপ্ত হাঁওয়াঁতেই কাঁজ চলত সভার | দেশের মানুষের 
মনের বল বৃদ্ধি, দেশের প্রতি ও দেশের মান্ষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা, 
দ্বেশের হিতসাধন করা, দেশের মাহ্থষের মধ্যে এক্যসাধন করা-_ ইত্যাদি 
বিবিধ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্যই এইসব প্রচেষ্টা। 

যেসব মৃঢ় ম্লান মৃক মুখে ভাষ দিতে হবে, যেসব শ্রাস্ত শুফ ভগ্ন বুকে আশ! 
ধ্বনিত করে তুলতে হবে বলে রবীন্ত্রনাথ তার মনের আকাঙ্ষা জানিয়েছেন 
অনেকদিন পরে €( ১৩০০ বঙ্গাব্ষ ), সেইসব মানুষের মধ্যে সৎসাহস বর্ধিত 
করার জন্যেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ কম ছিল না। তিনি এজন্যে বন্দুক 
ছোঁড়ার ও শিকারের প্রবর্তন করেছিলেন । রবিবারে-রবিবারে দলবল নিয়ে 
জ্যোতিরিক্্রনাথ শিকারে বের হতেন-_ এই দলে এসে জুটত অনেক চেনা 
অচেনা লোক, তার্দের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সব শ্রেণীর লোকই ছিল। 


জাতীয়-চেতন! ৬৫ 


রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্থতি'তে এবিষয়ে অনেক মজার কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করেছেন। তিনিও শিকারী-দলের একজন হয়ে জ্যোতিদাদার সঙ্গেসঙে 
যেতেন। 
এসব তার যৌবনের উদ্যম ও উৎসাহ । তার পর জীবনের অনেক ঘটনা ঘটে 
গিয়েছে, গিয়েছে অনেক সাধনা ও আরাধনা; কিন্তু তার মধ্যেও দেশপ্রাণতা 
ছিল অটুট। তীর জীবনসায়াহ্েও তিনি রচনা করলেন জাতীয়-সংগীত। 
প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৯১) সময়ে ফরাসি রাষ্ট্রসংগীতের বঙ্গানুবাদ ও মূল 
স্থরের অনুরূপ স্বরলিপি প্রকাশ করেন১১-_ 
আয় রে আয় দেশের সম্ভান 
গৌরবের দিন এসেছে 
অত্যাচার এ গ্যাখ-_ গগনে 
রক্তধবজ! তুলেছে । 
শুনিছ না ক্ষেত্রমাঝে 
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার ? 
ওরা] আসে বুকের "পরে 
করিতে স্ত্রীপুত্র সংহার । 
ধর অস্ত্র পৌরজন 
কর ব্যহ সংগঠন, 
চলো-_- চলো-_- মোদের ক্ষেত্রে 
শক্ত-রক্ত হোক সিঞ্চন । 
এই অন্থবাঁদ-সংগীতের সঙ্গে আর-একটি মৌলিক রচনার বিষয়েও এখানে 
উল্লেখ কর] যেতে পারে, তার প্রথম কয়েক ছত্র এই-_ 
চল্‌ রে চল্‌ সবে ভারতসস্তান 
মাতৃভূমি করে আহ্বান 
বীরদর্পে পৌরুষগর্ে 
সাধ. রে সাধ. সবে দেশের কল্যাণ । ** 
তার পুণায় বাঁসকালে এটি রচিত হয়। এবং ১৩০৪ বঙ্গাব্দের চেত্র সংখ্যা 
'বীণাবাদিনী'তে প্রকাশিত হয়। 


৬৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


জাতীয়তাবোঁধের দ্বার! তাঁর জীবন কিভাবে জারিত ছিল এর থেকেই তা 
অন্ধমান কর! যেতে পারে । 
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২ রাজনারায়ণ বন্ধুর আত্মচরিত' 

৩ বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথের জীবনস্থতি? 

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনম্থৃতি”, স্বাদেশিকত। 

৫ “জ্ীমন্মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', অষ্টম পরিচ্ছেদ 

৬ কবিতাটির নাম “হিন্দুমেলার উপহার'। সাধারণের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম 
উপস্থিতি ।--দ্০ রবীন্ত্র-গ্রস্থ-পরিচয় 

৭ বিপিনবিহারী গুপ্ত, “পুরাতন প্রসঙ্গ” দ্বিতীয় পর্যায় 

৮ বিপিনচন্ত্র পাল, “হিন্দুমেল। ও নবগোপাল মিত্র; বঙ্গবাণী ১৩২৯ অগ্রহায়ণ ; প্রবাসী 
১৩২৯ পৌব : কষ্টিপাথর 
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সাংকেতিক ভাষার কৌশলটি এইরূপ-_ 

আকার স্থানে অকার ॥ অকার স্থানে আকার ॥ ইস্থানে উ ॥ ঈস্থানেউ॥ উ স্থানে ই॥ 

উস্থানেঈ। এস্থানে এ স্থানে এ॥ ওস্থানেও। ওস্থানেও। কখগধঘস্থানেগঘ 

কখ॥ চছজবস্থানেজঝচছ॥ টঠডটঢম্থানেডঢটঠ।॥ তথদধস্থানেদধতথয 
পফবভম্থানেবভপফ॥ শব সস্থানেহ॥ হস্থানেস॥ রস্থানেল॥ লস্থানের। 

স্থানে ন॥ নস্থানে ম॥ 

ধর সংকেত অনুযায়ী__ 


১ 


সন্জীবনীসভা 
হাম্চুপামৃহাফ, 
-দ্রণ 'জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবনস্থৃতি' 
১১ ড্র” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আজ্মপরিচয়' 
১২ দ্রণ প্রবাসী” ১৩২২ ভাঙ্্র 


আত্মগঠন 


প্রকৃত অষ্টার চরিত্রে ষে বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়ার 
জন্যে প্রবল প্রেরণ! নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তার না-ছিল 
কোঁনে। পুরস্বারপ্রাপ্তির ইচ্ছা, নাছিল কোনোরূপ কীতিলাভের অভিলাষ । 

অর্জনে ও বিতরণে একপ্রকার অপার আনন্দ আছে। জীবনে সেই 
আনন্দলাভ করাই ছিল তার উচ্চাশা । গীতার চর্চা গৃহে হয়েছে ; তার প্রমাথ 
পাওয়া যায় তার জ্যোষ্টাগ্রজের গীতাভাষ্যটি১ দেখে, এবং গীতার প্রতি তার 
গভীর অনুরাগ যে ছিল তারও প্রমাণ তার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তার 
উত্তরজীবনে- জীবনের সায়াহ্ছে, বাঁলগঙ্গাধর টিলক -কুত বৃহৎ গ্রন্থ গীতাভান্ঠের 
যখন তিনি অনুবাদ করলেন মরাঠি থেকে । গীতার বাণীই তিনি তার 
জীবনবাণী বলে গ্রহণ করেছিলেন কি না, এ কথা তিনি কথা দিয়ে প্রকাশ 
হয়তো করেন নি, কিন্ত তিনি ত৷ প্রকাশ করেছেন জীবন দিয়ে এবং 
জীবনের কর্ম দিয়ে কোনোরূপ ফল কামনা না করে তিনি কেবল কাজই 
করে গিয়েছেন । একট জীবনে এত প্রকারের কাঁজ করা সামান্ত শক্তির 
পরিচয় না। কর্মশক্তির পরিচয়ও যেমন তিনি দিয়েছেন, মর্মশক্তির পরিচয়ও 
তার কাছ থেকে পাঁওয়া গিয়েছে অবিকল সেই অন্ুপাতেই। মনের জোর 
ছিল বলেই তাঁর মন কোনে৷ প্রলোভনে লুৰধ হয় নি। স্থনাম স্থ্যশ না চায় 
কে? তিনি যদি সেসব আকাজ্ষা করতেন তা হলে অত কাজের মধ্যে নিজেকে 
লিপ্ত না ক'রে কেবল নাট্যরচন। করেই বঙ্গসাহিত্যে কীতি রেখে যেতে পারতেন । 
যখন নাট্যকার রূপে তিনি কীতিত ও প্রশংসিত এবং নাট্যচুড়ামণি রূপে 
অভিনন্দিত তখনই তিনি পরিত্যাগ করলেন সে কাঁজ। হেতু? জ্যোতিরিস্্রনাথ 
বলেছেন, “নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক 
রচনার আর প্রয়োজন নাই ।”* এ কথ! মনের জোরের পরিচয়ও বটে, মনের 
উদ্দারতারও । যশের আকাঁজ্ষা না করে সাহিত্যসাঁধনাকে তিনি তাঁর জীবনের 
অবশ্ঠপালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন । 

ধারা সাহিত্যের অুত্রিম সাধক তারা! স্বীকার করবেন যে, ঘরে বনে এক 
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মনে লেখনী চালন1 করলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না । নিজেকে এই কাজের 
উপযুক্ত করে নির্মাণ করার জন্যে প্রয়াসও দরকার । সাছিত্যে আকম্মিকতা 
বলে কোনে! কথা নেই-_ আবির্ভাব নেই, আছে উদয়। হঠাঁৎ একট] রচনা! অতি 
উৎকৃষ্ট হয়ে গেল অমনি সাহিত্যের সম্মান লাভ হল, এটা ঠিক পথ নয়। সম্মান 
প্রীপ্য বটে, তা দেওয়া! হোক? কিন্ত তদ্দরাই কারও সাহিত্যিক জীবনের 
জরিপ কর] যেন না হয়। যতর্দিন জীবন ধারণ করা হবে ততদিন একটানা 
শ্রম ও অনুশীলনের দ্বারাই সাহিত্যের মধাদ] রক্ষা হয়। 

এই মূল কথাটি জ্যোতিরিক্্নাথের জানা ছিল, এইজন্যে ষশস্বী না হলেও 
তিনি নমস্ত । মাইকেল মধুস্দনের জীবনের সঙ্গে ধাদের পরিচয় আছে তারা 
জানেন সৎছাত্রের মত রুটিন তৈরি ক'রে তদন্্যায়ী তিনি পাঠাভ্যাস করে 
কি ভাবে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষ। করেছেন-_. এর দ্বার! তিনি নিজের কাব্যরচনার 
আগে নিজেকে রচনা করে নিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথকেও আমরা বলতে পারি 
তিনি নিজেকে গঠন করে নিয়েছেন অকাতর শ্রম ও অনুশীলনের দ্বারা; 
“সন্ধ্যাসংগীত' বা 'প্রভাতসংগীতে'র কবি উত্তরজীবনে বিশ্বকবি রূপে বন্দনা পেতে 
পারেন এ কথ! বিশ্বাস করা কঠিন-_কিস্ত সেই কিশোর কবির মনের মধ্যে 
লুক্কায়িত ছিল পুঞ্রীভূত প্রেরণা, সেই প্রেরণার শাণে নিজেকে ঘষে পালিশ 
করে ক্ষয় করে তিনি এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা লাভ করলেন-_ যার দীপ্তিতে 
পৃথিবীর কাব্যালৌক আলোকিত হল। 

জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনও সেইরূপ একটি আত্মগঠনের জীবন । জীবনের 
প্রথম লয়ে তার প্রাণের মধ্যে প্রকৃত অষ্টার বীজ উ্ত হয়, তাঁর চেষ্টার নিষ্ঠার 
শ্রমের ও একাগ্রতার জল-হাওয়া-আলো-সার দিয়ে তাকে তিনি অস্কৃুরিত 
পল্পবিত পুষ্পিত ও সাফল্যমণ্ডিত করেছেন । 

জীবনের বনিয়াদ তৈরি হয়েছিল পাকাপাকি ভাবেই । চরিত্রগঠনের সেটি 
উদ্যোগপর্ব__ খন পিতার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ তিনি 
লাভ করেন। কিন্তু পতিত জমিতে বীজ ছড়ালে কোনো কাজ হয় না। 
পিতার কাছ থেকে জীবনের ব্রতপালনের দীক্ষা! তিনি লাভ করেন, উর্বর 
ভূমিতেই এই দীক্ষামস্ত্রর বীজ ছড়ানে৷ হয়েছিল। সেইজন্তে স্থফলও পাওয়া 
গিয়েছে । 
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পিতৃদেবের কাছ থেকে জীবনের কি কিমন্ত্র তিনি লাভ করেছেন, সেই 
বাল্যকালের স্মৃতির একটা মোটামুটি বিবরণ তিনি তার জীবনের অপরাহ্থে 
দিয়েছেন* | তার থেকে আমর] জানতে পারি, সমক্ননিষ্ঠা, সাহিত্যে ও সংগীতে 
অন্থরাগ, অতিথিবাৎসল্য, দাঁনশীলতা, অর্থের প্রতি অনাশক্তি, উপনিষদের ক্লোক 
অভ্যাস-_ এইরূপ নান। বিষয়ের প্রতি বালকের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। 
এবং সেই সময়ে আরও একটি বিষয় ছিল । বেশির ভাগ সময়ই পিত৷ দেবেন্দ্রনাথ 
বাইরে থাকতেন, যখন বাড়ি আসতেন তখন তাদের নানারপ উপদেশ 
দিতেন, এবং সেইসঙ্গে শিক্ষাও দান করতেন । জ্যোতিষশান্ত্র সন্বদ্ধে মুখেমুখে 
তিনি বলে যেতেন, তাঁর সেই মৌখিক ভাষণ ক্ষিপ্রহন্তে লিখে নিতেন 
সেজদাদ! হেমেন্দ্রনাথ । ব্রাঙ্গসমাজে বা পারিবারিক উপাসনামগ্ডপে দেবেন্দ্রনাথের 
ভাষণও এইভাবে লিখে নিয়ে, পরে পরিষ্কার করে কপি করে দেবেন্দ্রনাথকে 
দেখালে তিনি তা কিছুকিছু সংশোধন করে দিতেন। এই ভাবে ভাষণের 
অনুলেখন ইতিপূর্বে মেজদাদ। সত্যেন্্নাথও করেছেন । 

এইসবের দ্বারা এই নতুনদাদা! জ্যোতিরিজ্্নাথের মধ্যেও নতুন প্রেরণা 
এসেছে । জ্ঞানচর্ ও জ্ঞানান্বেষণ করার স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে। 

কিন্তু বাহাতঃ সবই বিপরীত মনে হয়। জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহা! ধার জাগ্রত 
হয়েছে তিনি অকম্মাৎ কলেজ ত্যাগ করলেন। এফ. এ. পড়তে পড়তে হঠাৎ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন ধাবিত হুল অন্ত্র। তিনি আরম্ভ করলেন ফরাসি 
ভাষা শিখতে । 

জ্যোতিরিজ্রনাথের বয়স তখন আনুমানিক সতেরো । সত্যেজ্জরনাথের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু মনোমোহন ঘোষ সেই সময়ে (১৮৬৬) ব্যারিস্টার হয়ে দেশে 
ফিরেছেন। বন্ধুর এই প্রত্যাগমনে সত্যেন্্নাথ তাঁর কর্মস্থল বোগ্বাই থেকে 
ছুটিতে এসে কলকাতার উপকণ্ঠস্থ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। 
জ্যোতিরিক্্রও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে আরম্ভ করলেন 
ফরাসি শিখতে । ভাষাশিক্ষাঁয় এই তার হাতেখড়ি । এই ভাষাশিক্ষার সুযোগ 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলেই পরে ফরাসি সাহিত্যের থেকে তিনি বাংলায় 
ভাষাস্তর করতে পেরেছেন অনেক গ্রন্থ । 

যখন জ্যোতিরিন্্রনাথ এইখাঁনে ভাষাশিক্ষায় ব্যস্ত তখন তাদের উদ্ভোঁগে 
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প্রতিঠিত জোড়ার্সীকো নাট্যশালায় “নবনাটক* অভিনয়ের উদ্যোগ চলেছে । 
নাটকের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্বেও তিনি ভাষাশিক্ষাকে পরিহার করতে 
পারেন নি। এই নাটকে তিনি অংশও গ্রহণ করেছেন। তবুও অভিনয় শেষ 
হবার পর তিনি বোম্বাই চললেন তাঁর মেজদাদার সঙ্গে । 

এই সময়টিকে বলা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আত্মগঠনের উদ্যোগপর্ব। 

কলেজের পাঠের প্রতি বীতরাগ ন1 হলেও সে পাঠ তাঁর মনঃপৃত হয় নি, 
তিনি বোম্বাইতে গিয়ে পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ করলেন অধ্যয়ন । অনেক ইংরেজি 
ও সংস্কৃত বই তিনি গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পাঠ করতে আরম করলেন। 
ঘেসব স্থকুমার কলার প্রতি তার মনোধোগ ইতিপূর্বে আকুষ্ট হয়েছে বলে 
আমরা উল্লেখ করেছি, এখানে এসে তিনি কার্কর ভাবে তারই চর্চা ও 
অনুশীলন আরম্ভ করলেন। সাহিত্যপাঠও চলেছে, সেতারশিক্ষাও চলেছে, 
সেই সঙ্গে চিত্রাঙ্কনবিদ্যার পা_ একদ| বালককালে স্কুলের ক্লাসে বসে মাস্টার- 
মহাশয়ের চিত্র তিনি একেছিলেন, এবার আরম্ভ হল তার অনুশীলন । 

গণেন্জনাথকে লিখিত সত্যেন্ত্রনাথের ইংরেজি পত্রাংশের অনুবাদ* থেকে এ 
বিষয়ে একটা আভাস পাঁওয়! যাবে । বালক জ্যোতিরিক্দ্রনাথ বুঝি নিজেকে 
জ্যোতির্ময় করার চেষ্টায় তখন ব্যাপৃত। 

সত্যেন্্রনাথের উক্ত পত্রাংশ হচ্ছে-_ 

১১. ৫. ৬৭-_- জ্যোতি আমার নিকট ফরাপি ভাষা শিক্ষা আরম্ভ 
করিয়াছে । আমি তাহার জন্য একজন ড্য়িং-মাস্টারও নিযুক্ত করিয়! দিয়াছি, 
কিন্ত জ্যোতি পারিবে কিন! জানি না। 

«২. ৬. ৬৭-_ জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে । 

€৪. ৯. ৬৭-_- জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র 
আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসি শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় 
লাজুক, সমাজে মিশিতে পারে না। বোধ হয় বাড়ি যাইবার জন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছে” 

এই ব্যাকুলতা বুঝি কেবল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে নয়, তাদের রচিত 
নাট্যশালার ভবিস্তৎ সম্বন্ধে উদ্বেগের জন্যও । এই সময়ে (১৪ জুলাই ১৮৬৭) 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুপেন্দ্রনাথকে পত্র দেন, লেখেন --“1126 02810. 0£ 002 
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215৫0015 11**” এই নাট্যশালার প্রতি আকর্ষণও তার গৃহে প্রত্যাবর্তনের 
ব্যাকুলতার অন্ততম কারণ হতে পারে । 

যাই হোক, আমরা! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বোম্বাই-প্রবাসকে তাঁর আত্মগঠনের 
উদ্যোগপর্ব বলে গ্রহণ করতে পারি। বিদ্যায়তনে শিক্ষাভ্যাস করে একরকমের 
উন্নতি সম্ভব, সেউন্নতি নিজের রুচিমত সকলের হয় না, সে-শিক্ষার ছার! 
অপরের পরিকল্পনা-অন্ুসারে ছাত্রগঠন হতে পারে । কিন্তু ছাত্রমগ্ডলীর মধো 
বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন উদ্ভামের ছাত্র থাকে । সেই পরিকল্পনার সঙ্গে সকলের 
মনের চাহিদার খাপ খায় না। এইজন্যে এই ধরণের ছাত্রদের ইচ্ছে হয় নিজের 
ইচ্ছান্ুযায়ী খাতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার । কিন্ত সকলের যোগ্যতা 
সমান নয়, সকলে পরিবেশও পান না মনের মতন, এইজন্যে অনেকের সেই ধারা 
নিরুৎসাহের বা নিরুদ্মের মরুপথে হয়তো হারিয়ে যায়। 

কিস্ত জ্যোতিরিন্দ্রনীথের উৎসাহ ছিল অসীম, উদ্যম অফুরস্ত ; এবং সেই- 
সঙ্গে তিনি পেয়ে গেলেন তার মনের চাহিদার মনের মত জোগান । 

'আমেদাঁবাদে এসে তিনি মেজদা সত্যেন্রনাথকে পেলেন তার সহায়। 
আত্মগঠনের উদ্যোগপর্বে ত্রিধারায় তিনি বইয়ে দিলেন তার মনের শ্রোত-_ 

১ ফরাসিশিক্ষা 
২ ড্রয়িংশিক্ষা 
৩ সেতারশিক্ষা 
তার উত্তরজীবনে তিনি এ সবই ষথোপযুক্তভীবে কাজে লাগিয়েছেন । ফরাসি 
থেকে অনুবাদ করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, সংগীত সাধনা করেছেন । 
শিক্ষার এটি তার একটি পর্ব । দ্বিতীয় পর্ব আমরা পাই পুনরায় মেজদাদার 
কাছেই-_ সাতারায়। 

১৮৯৭ সালের প্রথম দিকে সত্যেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন । ১৮৯৪ সালের 
মার্চ মাস থেকে অবসর গ্রহণ পর্যস্ত সত্যেন্দ্রনাথ সাতারায় ছিলেন । এই সময়ে 
জ্যোতিরি্দ্রনাথ সেখানে যান, ও মেজদাদাঁর পুণার বাসায় অবস্থান করেন। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন পর়তাল্লিশ পাঁর হয়েছে, কিন্তু তখনো শিক্ষার্থীর 
মনোভাব তার অটুট। তাই, তিনি সেখানে শিক্ষা আরম্ভ করলেন, একজন 
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মরাঠি পণ্ডিতের কাছে তিনি মরাঠি ভাষা! অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। তারই 
ফলে সেই সময়েই (১৮৯৫) তিনি “সাধনা” পত্রিকায় মারাঠি ও বাঙলা 
(বৈশাখ ১৩০২) ও তুকারামের অভঙ্গ (ভান্র ১৩০২) ও অন্তান্ত 
প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং অবশেষে, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত 
হয় লোকমান্য টিলকের মরাঠি “গীতারহস্ত' গ্রন্থের তার কৃত বাংলা অন্বাদ 
(১৯২৪)। 

নিজেকে নির্মাণ করার তিনি কুশলী কারিগর ছিলেন ; এবং নিগ্িত সেই 
নিজেকে কুশল কাজে নিয়োগ করে পরিচ্ছন্ন কারুকাজ করার তিনি 
ছিলেন দক্ষ শিল্পী । 

ঘ্বিবিধ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি-_ ভাবস্বিত্রী ও কারয়িত্রী ৷ তার 
এই দ্বিতীক্ন প্রতিভার পরিচয় যাঁদের কাছে সে আমলে স্পষ্ট হয়েছে তারা তার 
উপর অর্পণ করেছেন কাজের দীয়িত্ব £ এবং তিনি তার মনের মত কাজ পেলে 
তা গ্রহণে ও সম্পাদনে আলম্তবোধ করেন নি। আমরা এইজন্তে তাঁকে 
ব্রাহ্মমমাজের কাঁজেও নিযুক্ত দেখতে পাই। ১৮৬৭ সালের অক্টোবরে তিনি 
আমেদাবাদ থেকে দেশে ফিরে আসেন ভাষাশিক্ষায় চিত্রাঙ্কনবিদ্যায় ও 
সংগীতে কিছুটা অগ্রসর হয়ে। দেশে ফেরার পর তিনি হিন্দুমেলার কাঁজে 
দীক্ষিত হন (১১ এপ্রিল ১৮৬৮ ) এবং তার পরই তার বিবাহ হয় (৫ জুলাই 
১৮৬৮ )-__ এসব আমর! পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। জীবনের নৃতন দীক্ষা ও 
জীবনের নৃতন সঙ্গিনী পেয়েও তার কাজের উদ্যম ও উৎসাহ থামেনি, তিনি 
ছুরহ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করে গিয়েছেন । ১৮৬৯ সালে তিনি 
নিষুক্ত হন আদিত্রাক্ষসমাজের সম্পাদক, এই কাজে দীর্ঘকাল তিনি বহাল 
ছিলেন, ১৮৮৪ পর্যস্ত। ১৮৭২ সালে তিনি নবগোঁপাল মিত্র সহ ব্রাহ্গধর্ম- 
বোধিনী-সভার সম্পাদক হন, আছ্মানিক ১৮৭৪ পর্যস্ত এই কাজ করেন। 
এই সভার কাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭২ সালের ১০ই মার্চ আদিত্রাক্ষপমাজের 
্রাহ্মগণ এই সভা৷ প্রতিষ্ঠা করেন, উদ্দেস্ত “ক্রন্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি 
অবলম্বন করিয়া! সাধারণ লোককে ব্রাক্ষধর্ম উপদেশ প্রদ্দান।” এই সভার 
অস্তিত্ব ছিল বছর-ছুই__ আফুফালের সম্পূর্ণটাই সম্পাদক হিসাবে জ্যোতিরিক্্র- 
নাথ এই সভার অন্ত্রতম কর্ণধার ছিলেন। 
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নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হিন্দুমেলার উপলক্ষ্যে, সেই পরিচয় 
ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়েছে এবং ব্রাহ্ষধর্মবোধিনী-সভায় একত্র কাজ করার দরুন 
পরিচয় আরে! নিবিড় হয়েছে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ্যতারও পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছে । এই সভার আমু শেষ হল, সঙ্গেসঙ্গে জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের 
উপর অপিত হল অন্তকাঁজ-_ ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিযুক্ত 
হলেন হিন্দুমেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, এক বছর তিনি এই পদে বহাল ছিলেন-_ 
১৮৭৫এর ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত । 

এইসব কাঁজের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কাজও চলছে-_ ব্রহ্ষসংগীতরচনা, 
নাট্যরচনা, জমিদারি-পরিদর্শন, এবং কনিষ্ঠভ্রাতা৷ রবীন্দ্রনাথকে প্রমোশন দিয়ে 
নিজেদের দলে গ্রহণ করে উৎসাহ দাঁন। সেসব কথ! যথাস্থানে হবে। 

ঘষে সময়ে তিনি হিন্দুমেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন ( ১৮৭৪) 
সেই সময়েই, সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অন্থরাগ বশতই, তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের 
কাজে ব্যাপৃত হন, সে প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে “বিঘ্বজ্জন-সমাগম? । এইরূপ সমাগমের 
দ্বারা সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আলাপ-আলোচন। যাঁতে সম্ভব হয় এবং তদ্দারা 
নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়-_ এই উদ্যোগের এই ছিল উদ্দেশ্য | 
সাহিত্যিকদের এই সশ্মিলনীর নামকরণ করেছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ । 
এই “সমাগমে" বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বন্ধ, রাঁজরুষণ মুখোপাধ্যায়, 
কবি রাজকুষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবর্গ নিমন্ত্রিত হতেন। এখানে 
নাটকাতিনয় গীতবাদ্ ও কবিতার্দি-পাঠ হত। বিছজ্জন-সমাগমে'র প্রথম 
অধিবেশন হয় জোড়ার্সীকো-বাঁটাতে ১২৮১ বঙ্গাবের ৬ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল 
১৮৭৪ )* | এই প্রথম অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সগ্প্রকাশিত 'পুরুবিক্রম' 
নাটকের উদ্দীপনা অংশ পাঠ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 
“বাম্মীকিপ্রতিভ। এই সমাগমে অভিনীত হয় ১৬ ফাস্তন ১২৮৭ (১৮৮১ )*। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়।”" 
তার দ্বিতীয় গীতিনাট্য “কালমুগয়া'ও “বিঘজ্জন-সমাগম উপলক্ষে অভিনায়র্থ 
রচিত? » এবং ১৮৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭৭ 
সালের অধিবেশনে জ্যোতিরিন্্রনাথের “এমন কম আর করব না” প্রহসন ও 
১৮৮০ সালের অধিবেশনে গীতি-নাটিক1! “মানময়ী” ও তৎপরে ১৮৮৪ সালে 
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“হঠাৎ নবাব, প্রহসন অভিনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ 
'এমন কর্ম আর করব না" প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকাভিনয় করেন, এই তার 
জীবনে প্রথম অভিনয্ব ।' এবং “কালমৃগয়া” নাটকে জ্যোতিরিন্্রনাথ অভিনয় 
করেন দশরথের ভূমিকা । 

বিঘজ্জন-সমাগম কয়েক বৎসর জীবিত ছিল, এবং শেষ অধিবেশন হয় 
সম্ভবত ১৮৮২ সালে রবীন্ত্রনাথের “কালমৃগয়া' নাটকাতিনয় দ্বার" 

বিজ্জন-সমাগমের আমু যতটুকুই হোক, সেই স্বপ্লায়ুজীবনেই এই 
সমাগমের ছার! বঙ্গসাহিত্যের কিছুটা! উপকার সাধিত হয়েছে। তৎকালীন 
সাহিত্যরথীর। সকলে এখানে মিলিত হয়ে সাহিত্যিক আবহাওয়া যেমন প্রসঙ্গ 
করে তুলতে পেরেছিলেন, সেইসঙ্গে এই উপলক্ষে তরুণ সাহিত্যিকেরাও 
নাটিকাদিরচনাঁর উৎসাহ পেয়ে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন । 

এই সমাগমের আস সংকীর্ণ হলেও এই প্রতিষ্ঠান-গঠনের পিছনে মনের যে 
উদ্দার বাসনা ছিল তার প্রমাণ রূপে অচিরেই দেখ! দিল আর-একটি প্রতিষ্ঠান, 
তার নাম “কলিকাতা সারম্বত সম্মিলন”, বা সংক্ষেপে, “সারস্বত সমাজ” | এর 
প্রথম অধিবেশন হয় ২ শ্রাবণ ১২৮৯ (১৭ জুলাই ১৮৮২)__ ৬নং দ্বারকাঁনাথ 
ঠাকুর গলিতে । ৃ 

দেশের শিক্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্যে তিনি বিবিধ কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছেন, সেসকলের উল্লেখ পরে করছি। সাহিত্য-বিষয়ক কর্মোন্যমের কথা 
যখন আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং সেই প্রসঙ্গে এই কলিকাতা সারম্বত সশ্মিলনীর 
কথা বলে নেওয়াই সম্ভবত সমীচীন। এই সম্মিলনী-স্থাপনার প্রধান উদ্দেস্ট 
ছিল তিনটি-_- ১. বঙ্গভাষাঁর অভাবমোচন, ২. বাংলা গ্রস্থাদির আলোচনা 
করে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধন এবং সাহিত্যরচনাঁয় উৎসাহবর্ধন, ৩. 
সাহিত্যের অনুরাগীদের পরস্পরের মধ্যে সখ্য স্থাপন । 

এই অম্মিলনী-গঠনের কল্পনা জ্যোতিরিক্্রনাথের মাথায় উদয় হওয়া মাত্র 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে অঙ্গে করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ নিতে 
যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, “তোমরা বড়মাছষের ছেলে, কোনে! 
বদ্খেয়ালি না করিয়া এইসব লইয়া! যদি সময় কাটাও তো সে ভালোই । 
কিন্তু বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি । বড় বড় হোমরা- 


আত্মগঠন ৭৫ 


চোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না'_ তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া 
যাইবে ।”* 

বাল্যকালের এ ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট মনে ছিল, তিনি এর বৃত্বাস্ত 
লিপিবদ্ধ করেছেন তার জীবনম্থতিতে । 

হোমরা-চোমরাদের এর মধ্যে নিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিষেধ করে- 
ছিলেন, অনেক দেখে ও অনেক ঠেকেই সম্ভবত তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
কিন্তু ছোটরা কোনো-একটা! কাজে নামার সময়ে বড়দের সহায় রূপে চায়ই। 
স্থতরাঁং হোমরা-চোমরাঁদের নিতেই হল। রবীন্দ্রনাথের মতে, “রাজেন্্লাল মিত্র 
সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা ।”'- এমন লোককে ছাঁড়। গেল 
না। তিনি হলেন সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ হলেন অন্যতর সম্পাদক । 

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এই সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের যে বিবরণ রচনা 
করেন রবীন্দ্রসদনে তা রক্ষিত আছে, তার থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি-_ 

“অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বধের জন্য নিয্নলিখিত 
ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীব্ূপে নির্বাচিত হইলেন-_ 

সভাপতি । ভাক্তার রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 

সহযোগী সভাপতি । শ্রীবঞ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

ডাক্তার সৌরীন্্রমোহন ঠাকুর । শ্রীঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর 

সম্পাদক । শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ. ঠাকুর ।%১- 

স্থির হয়, বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ । তার পরে 
অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে কয়েকটি নামের মধ্য থেকে প্রতিষ্ঠানটির 
নাম ঠিক হয়_- সারম্বত সমাজ । বঙ্কিমচন্দ্র এর নাম প্রস্তাব করেট লেন 
আাকাডেমি অব বেঙ্গলি লিটারেচর, অর্থা যার বাংল! করা যেতে পারে, 
ব্ঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংৎ। তখন এই বাংল! নামও গৃহীত হয় নি বটে, কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ তার জীবনম্থৃতিতে বলেছেন, “বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র 
করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদ্দিত 
হইয়াছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবিভূত হইয়াছে 
তাহার সঙ্গে সেই সংকল্লিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।” 

ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই এই সমাজ প্রথম উদ্যোগী হয়। পৃথিবীর 


৭৬ জ্যোতিরিক্্রনাথ 


সমস্ত দেশের নাম সেই-সেই দেশে যে ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে তদমুযায় 
সেইসব দেশের নাম লিপিবদ্ধ করার সংকল্পও এই সভার ছিল। এই ভৌগোলিক 
পরিভাষা! রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই সমাজের সভাপতি ১২৮৯ সালের 
১৭ অগ্রহায়ণ তারিখের অধিবেশনে এইরপ প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন গ্রস্থকার 
তাদের প্রণীত ভূগোল বইতে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শব্ধ ব্যবহার করে 
থাকেন, মানচিত্রেও এইরূপ রীতি অন্হ্ত হয়ে থাকে । এইসব অসামঞস্তের 
দরুন শিক্ষার্থীদের বিশেষ অস্থৃবিধা! হয় । এর বিস্তর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে পরিভাষা 
রচনা! কতটা প্রয়োজন তা৷ বিবৃত করা হয়। এইজন্য সভায় স্থির হয় যে, 
কয়েকজন সভ্য দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হোক, প্রথমত তীর। পরিভাষা 
সম্বন্ধে একটা! মীমাংসায় উপনীত হয়ে সাধারণ সভায় তা পেশ করবেন । এই 
সমিতি গঠিত হয়, তার সভ্য মনোনীত হন-_ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ছিজেন্দ্রনাথ 
ঠাঁকুর, কালীবর বেদাস্তবাগীশ, রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সপ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
চন্দ্রনাথ বন্ধ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব, হরপ্রসাদ শাস্ী | 

এই প্রসঙ্গে রাঁজনারায়ণ বস্থর একটি পত্র এখানে উদ্ধার কর] সমীচীন মনে 
হয়। সাঁরস্বত সমাজের প্রস্তাব কতটা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হত, এর দ্বারা 
তার কিছুটা আভাস পাওয়া ষেতে পারে ।-_ 

৪ আষাঢ় [ ১২৯০? ] তারিখ সম্বলিত দেওঘর থেকে সারন্বত সমাজের 
সম্পাদক মহাঁশয়কে ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ) লিখিত পত্রে বল! হয়-_ 

"আপনার প্রেরিত “ভৌগোলিক পরিভাঁষা, বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব 
পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ : তাহা! অঙ্কুশ মানে না। ব্যাকরণ ও 
শব্বশাস্্র বসিয়া বসিয়। নিয়ম করেন, সে তাহা না মানিয়া হাস্য করত প্রচণ্ড 
বেগে চলিয়। যায় । বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক, কেহ কাহার 
কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুশকিল । ৭[1650116 ৬৪০৪০ 
00071 আমার অনুরোধ এই, আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট 
অপমানিত না হইতে হয়। যেসকল পারিভাষিক শব্ষ চলিয়া! গিয়াছে তাহার 
প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে; যথা, উপদ্বীপ প্রণালী যোজক অগ্লজান 
উদজান প্রভৃতি ; যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। 
যেসকল অপপ্রয়োগ ভাষাম্ম সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ ছুই-তিনখানি বহিতে সবে 
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মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্তব্য । এতঘ্যতীত 
যেসকল ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে 
ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেল! করিয়! রাঁখিলে 
ভালো হয়। তন্দ্ারা ভাবী গ্রস্থকর্তা্দিগের বিশেষ উপকার হইবে । আপনার 
প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যেসকল নিয়মের উল্লেখ কর] হইয়াছে তাহাতে কোনো 
সথবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না-_ সেগুলি এত পরিপাঁটি 
হইয়াছে । কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শবের প্রতি ন৷ খাটাইয়া! অন্য প্রকার 
শব্দের প্রতি খাটাইলে ভালো হয়। যখন ব্যবহার দাড়াইয়াছে তখন আমরা 
কিকরিব? এবিষয়ে আমারদিগের হাত-পা বাধা। কোনো কোনো শব্ব 
উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তুকি করা যাইবে? ছ0781191 
(01721)6] একটি উপসাগরের নাম, 00816] শব্ষে কেবলমাত্র জল যাইবার 
রাস্তা বুঝায়, তাহ! এরূপ উপসাগরের প্রতি কখনো খাটিতে পারে না। কিন্তু 
কি করা যায়? তাহ! ইংরাজিতে পারিভাষিক হইয়া! পড়িয়াছে। এখন 
আর উপায় নাই। সেইরূপ ঘযোজক প্রভৃতি শব্ধ জানিবেন । যৌজক শবের 
পরিবর্তে এখন 'স্থলসংকট+ ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্চাড়ম্বরস্চক 
( 99081)0০ ) মনে করিবে । ইতি 
বশদ 
শ্রীরবাজনারায়ণ বন্থ”* 

অসীম উৎসাহ নিয়ে কাজে নেমেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু এর 
কোনো কর্মকর্তার মধ্যে তার নাম নেই। নাম নেই, কিন্ত তিনি ছিলেন এর 
প্রাণ-ম্বরূপ। যা নেই তা গড়ে তোলার প্রতি ০০০০৪ 
দেখা দিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান । 

এই ৮+চদস্এিনিররান লারা উস 
তারও প্রমাণ আছে। ২ শ্রাবণ ১২৮৯ তারিখে এর প্রথম অধিবেশ বসে । 
তার পূর্বেই জ্যোতিরিন্্রনীথ এর খসড়। গঠনপ্রণালী সাধারণ্যে পেশ করেন। 
১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী*তে তিনি “কলিকাতা! সারস্বত সম্মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেন, “বঙ্গসাহিত্যান্থরাগী ও বঙগ- 
হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই বোধ হয় সষ্টনিয়া আহলাদিত হইবেন যে, কলিকাতা 


৭৮ জ্যোতিরিজ্জনাথ 


সারম্বত সম্মিলন নামক বঙ্গ-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-সংগীত প্রভৃতি বিষয্টিণী একটি 
সমালোচনী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হুইবার উদ্যোগ হইতেছে ।”১১ এই 
ঘোষণার পর তিনি এই স্মিলনের অনুষ্ঠান-পঞ্জ ও নিয়মাবলী থেকে কিয়দংশ 
উদ্ধত করে বলেন, “বিঘজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল 
আছে।” 

বিছজ্জন-সমাঁগমেরই পরিণত অবস্থা, অথবা রূপাঁ্তর, এই সম্মিলন ।__-পরে 
অবশ্ত নামটি স্থির হয় সারম্বত সমাজ । 

সাহিত্যান্গরাগীদের মধ্যে মতের আদান-প্রদান পরম্পরের মধ্যে সৌহৃস্ত 
সপ্্রি দ্বার! সাহিতোর ব্যাপক উন্নতিসীধনই এই সমাজের উদ্দেশ্য । সেই 
উন্নতি কিভাবে সাধিত হতে পারে তার প্রস্তাবও উক্ত রচনায় পেশ করা 
হয়েছে-_ এখানে গ্রস্থারদি সমালোচিত হবে নিরপেক্ষ ভাবে। এইরূপ 
সমালোচনায় রচয়িতার৷ তাদের দৌষ-ক্রটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যেমন তা 
সংশোধনে তৎপর হবেন, রচনার সৌকর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে উৎসাহিতও হবেন-_ 
এই হচ্ছে এই কার্ধের উদ্দেশ্ট | লেখকবর্গকে উতৎদাহিত করার জন্তে যথোপযুক্ত 
সম্মান দেওয়ার বিষয়ও উল্লেখ কর! হয়। এর শুভফল আছে-_ যদি বিচার 
ক্রটিশৃন্ত হয়, সেই শুভফলের আশায়ই এই প্রস্তাব। এ ছাড়া, পাশ্চাত্য 
সাহিত্য অঙ্গশীলনের স্থবিধার জন্যে নৃতন কথা স্্টি করে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ 
অভিধান রচন1 ও বিদেশী ভাষার শব বাংল! অক্ষরে যাতে লেখা যেতে পারে, 
তার জন্তে নূতন অক্ষরের উদ্ভাবন-_ জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথের প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। তার কল্পনা ও পরিকল্পনা সংকীর্ণ পরিসরের 
মধ্যে ব! সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বাংল! ভাষার ও সাহিত্যের 
আয়তন বৃদ্ধি করার জন্যে তিনি স্থনির্দিষ্ট একটা! প্ল্যান তৈরি করে নিয়ে তবে 
নেমেছিলেন এই সংস্থাটি গঠনের কাজে। তিনি ষে প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছিলেন সেই প্রস্তাব তিনি পরিষ্ণার ভাবে ব্যাখ্যা করে সধীসমাজের দুটি 
তার দিকে আকৃষ্ট করেন । বাংল! সাহিত্যের উন্নতিসাঁধনের জন্যে তার ব্যগ্রতার 
লক্ষণ এতে প্রকাশিত হয়েছে অতি পরিচ্ছন্নভাবে। 

তিনি সাহসের সঙ্গে এই প্রন্তাব নিয়ে যখন উপস্থিত হলেন তখন নিশ্চয় 
আশা! ছিল যে, তার পরিকল্পনা অন্্যায়ী কাজ হবে। কিন্ত সাহসের সঙ্গে 


আত্মগঠন শঃ 


সংশয়ও তার ছিল। উপসংহারে তাই তিনি বলেছেন, “সভার স্থায়িত্বের প্রতি 
এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে । আমাদের সাহিত্যসংসারে অনেকগুলি 
দলপতি । প্রায় সকল দলপতিই একস্থানে সমবেত হইয়াছেন ; এক্ষণে যদি 
তাহার] ক্ষুদ্র দলাঁদলির ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুত্র অভিমান বিসর্জন 
করিয়া, উৎসাহের সহিত এক-হৃদয়ে সরন্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারম্বত 
সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল, নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে সে কেবল 
বাঙালির আর-একটি কলঙ্ক-ধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত ।” : 

কিন্তু দলপতি সর্বকালেই আমাদের মধ্যে আছেন, এবং এইজন্য দলপতি 
সর্বকাঁলেই আমাদের নিত্যসহচর ) যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই সারম্বত 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল, সে উদ্যমের ভার কেবল একজনের বহন করা সম্ভব নয়। 
এই সমাজের পরিকল্পনা! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, তিনিই এর নায়ক, কিন্তু নেপথ্য- 
নায়ক ; কর্মকর্তাদের মধ্যে তার নাম নেই। সভাপতি রাঁজেন্দ্রলালই প্রায় সব 
কাজ করতেন। কিন্তু দশের কাছে যা সোজা, একের পক্ষে তা বোঝা! । 
কিন্তু কর্মীপরিষদে অন্যান্য ধাঁদের নাম আছে তাদের সকলকে কার্ষক্ষেত্রে পাওয়া 
যায় নি। “বঙ্কিমচন্দ্র সত্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে সভার কাজে ষে পাওয়া 
গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না ।”-_এ কথা রবীন্দ্রনাথ তার 'জীবনস্থৃতি'তে 
উল্লেখ করেছেন, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ম্বীকার করেছেন যে, বিদ্যাসাগর 
মহাঁশয়ের পরামর্শ গ্রহণ না করে হোমরা-চোমরাদের নিয়েই তীর কাজ আরম্ত 
করেন, এবং তার পরিণাম দাড়ায় এই যে, “ুই-তিন অধিবেশন পর্যস্ত বেশ 
কাঁজ চালিয়াছিল-_- কিন্তু তাহার পরেই নানা কারণে সভা! বন্ধ হইয়া! গেল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথ বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল ।”* 

বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যরথী ও অন্তান্ত সাহিত্যান্রাগীদের নিয়ে তিনি ষে 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, এবং অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে যার পরিকল্পনা তিনি 
পেশ করলেন “ভারতী' পত্রিকায়, অনতিকালের মধ্যেই সে কাজে পরিসমাপ্তি 
'ঘটল। পরিসমাপ্তি ঘটল বল হচ্ছে বটে, কিন্তু তা বুঝি ঠিক নয়। মাটি তখন 
উর্বর ছিল না, বীজ তাই অঙ্কুরিত হতে পারে নি; কিন্তু অবশেষে সেই মাটি 
যখন সরস হয়ে উঠেছে তখন সেই অমর বীজটি মৃত্তিকাঁর স্মেহরস লাভ করে 
অস্কুরিত হয়ে উঠল নৃতন নামে, সে নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 


৮০ জ্যোতিরিজ্জ্রনাথ 


আমরা উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র সারম্বত সমাজের নাম প্রস্তাব করেছিলেন 
আকাডেমি অব বেঙ্গলি লিটারেচর, সে ঘটনা! ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের 
সারত্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে । তার কয়েক বছর পরে, ১৮৯৩ সালের 
( ১৩০০ বঙ্গাবের ) জুলাই মাসে, কলকাতার গ্রে স্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব 
বাহাছরের গৃহে স্থাপিত হুল বেঙ্গল আাঁকাডেমি অব লিটারেচর । অচিরেই, 
১৩০১ বঙ্গাবে, আকাডেমির নাম বদল হুল, ইংরেজি নাম রূপান্তরিত হুল বাংল! 
নামেনাম হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

বিছজ্জন-সমাগমের সঙ্গে কলিকাতা! সারস্বত সম্মিলনের কিছুটা! সাদৃস্ত 
থাকায় এ ছুটির কথ! পর পর উল্লেখ করা হল। কিন্তু ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্্রনাথ 
আর-একটি বৃহৎ ও মহৎ কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যে পত্রিকায় 
তিনি কলিকাতা সারম্বত স্মিলনের প্রস্তাব দাখিল করেন সেই “ভারতী” 
পত্রিক। প্রকাশ হচ্ছে সেই মহৎ কাজ । সে কাজ সারম্বত সম্মিলন বা সারস্বত 
সমাজ স্থাপনের কয়েক বছর আগের ঘটনা । ভারতীর প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত 
হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে, ইংরেজি জুলাই ১৮৭৭ । 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ সর্বদাই তৎপর, সর্বদাই নৃতন কোনো কাজে হাত দেওয়ার 
জন্যে ব্যগ্র। সেইজন্তে সামান্ত আলোচনাঁকে কেন্দ্র করে তিনি এক-একটা 
কাজের নিশানা যেন লাভ করতেন । একদিন তাদের তেতলার ঘরে রবীন্দ্রনাথ 
ও অক্ষয়চন্্র চৌধুরীর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। কথায় কথায় ঠিক হল যে, 
সাহিত্যবিষয়ক একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করতে হবে। যেমন কথা তেমনি 
কাজ। বড়দা ঘিজেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তখনি এই সংকল্পের কথ৷ জানাতেই 
ঘিজেন্্রনাথ তার সম্মতি দিলেন । 

এতে একটা বাধা ষেন কেটে গেল, পথ বুঝি পরিষ্কার হয়ে গেল । পত্রিক। 
ঘে প্রকাশিত হবে এ বিষয় স্থির হয়ে গেল অবিলম্বেই । কিন্তু সমস্যা দেখ 
দিল নাম নিয়ে। পত্রিকাটির কি নাম হবে। িজেন্দ্রনাথ “হুপ্রভাত' নাম 
করলেন, কিন্তু সে নাম জ্যোতিরিজ্রের ভালে লাগল না, এই নামের মধ্যে যেন 
একটু স্পর্ধার ভাব আছে, যেন এই পত্রিকার দ্বারাই বঙ্গসাহিত্যের আকাশে 
স্থপ্রভাত আন! হচ্ছে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিমত শুনে ছিজেন্দ্রনাথ স্পধাহীন 
একটি নাম উল্লেখ করলেন-_ভারতী*। 








আত্মগঠন ৮৯ 

বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ তিনি করেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন 
কিন্ত কোনোটিরই আমু দীর্ঘ হল না। কিন্তু এই ভারতী-_ এই পত্রিকাটি 
দীর্ঘজীবন লাভ করে ম্যাডিরিজনািডরারহােভডি নন 
করে গিয়েছে। 

এই পত্রিকাটি নিঃসস্তানি জ্যোতিরিক্দ্রনাথের মানসকন্তা । জ্যোতিরিক্দ্নাঁথ 
এরং তার সহ্ধমিণী পত্রিকাটির ছিলেন যেন জনক-জননী। এটি প্রস্কত 
করেছেন জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ, এবং একে লালন করেছেন কাদম্বরী দেবী । 

“বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির 
করিবার সংকল্প করিলেন”*__ ভারতী প্রকাঁশকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র 
যোলো, কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি বাল্যকাঁলের এ ঘটনাটিকে :এ ভাষায় স্মরণ 
করেছেন। আসলে দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেও পত্রিকা প্রস্ততের দায়িত্্‌ 
সম্পূর্ণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই । কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের মত একখানি 
কাগজ প্রকাশ করার আকাজ্ষ। থেকেই যখন এই পত্রিকার উদ্ভব, তখন এটিকে 
ঠিক নিজের মনের মত কর! চাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশ আনম্ত হয় ১৮৭২ সাঁলে। 
তার পাঁচ বছর পরে ভারতীর উদয়। বঙ্গদর্শনের আমু দীর্ঘ হয় নি, কিন্ত 
ভারতী পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশিকাঁল টিকে ছিল। সাহিত্যপ্রচারে ও নৃতন 
লেখক স্থ্টি করার দিক থেকে বঙ্গদর্শনের সঙ্গে ভারতীর সাদৃশ্ঠ আছে__ এদিক 
থেকে জ্যোতিরিন্্রনাথের আকাজ্ষ। পূরণ হয়েছে, কিন্তু,বঙ্গদর্শনে ও ভারতীতে 
পার্থক্য এই ষে, ভারতী লাভ করেছিল দীর্ঘ একটি জীবন । পত্রিকার ইতিহাসে 
এটি একটি স্মরণীয় ঘটন]। 

জ্যোতিরিন্দ্রনীথের ইচ্ছার জোর ছিল, তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতেই 
হয়, ছিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, “জ্যোতির ঝোঁক হইল একখানা নৃতন মাসিক- 
পত্র বাহির করিতে হইবে । আমার কিন্তু ততট! ইচ্ছা ছিল না। আমার 
ইচ্ছা ছিল তত্ববোধিনী পত্রিকাঁকে ভালে! করিয়া জাকাইয়া তোল যাক। 
কিন্ত জ্যোতির চেষ্টায় ভারতী প্রকাশিত হইল। বঙ্ধিমের বদর্শনের মত 
একথখান। কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা । আমাকে সম্পাদক 
হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্ত নামটুকু দিয়াই 
খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল ।”৯২ 


৮২ জ্যোতিরিজ্নাথ 


সবই জ্যোতির। জ্যোতির পরিকল্পনা, জ্যোতির ইচ্ছা, জ্যোতির ঝোঁক । 
সম্পাদক-নির্বাচন জ্যোতির । কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর । 

সবই জ্যোতি । কিন্তু পারদপ্রদদীপের সামনে জ্যোতি নাই। জ্যোতির 
আসন সাজঘরে । নাটককে পুরোঁদত্তর নাটকীয় করা চাই, তার প্রতিটি 
খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর তীক্ষু নজর রাখ! চাই; এককথায় আয়োজন যাতে 
সর্বাঙ্গনুন্দর হয় তার জন্যে থোচিত পরিশ্রম দিতে হবে বলে নিজেকে প্ররস্তত 
রাখা চাই; এইজন্ে নিজ অঙ্গে সাজ ন৷ চাপিয়ে তিনি অন্তরালে রইলেন 
নিজন্ব পোশাক প'রে। এখানেও তিনি নেপথ্যনায়ক। | 

ভারতী প্রকাশের ব্যাপার নিয়েই নৃতন বন্ধুলাঁভ হল জ্যোতিরিক্ত্রনাথের | 
তিনি হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের “ভোরের পাখি” বিহারীলাল চক্রবর্তাঁ। 
পত্রিকাটির নাম সুপ্রভাত রাখা হল না/কিস্ত এ বুঝি সত্যিই স্প্রভাত নিয়ে এল; 
কেনন! এরই সঙ্গেসঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন এই নৃতন কবিটি গলায় নতুন গান 
নিয়ে, বঙ্গসাহিত্যে নিশিভোরের ঘোঁষণ। নিয়ে । ভারতীর জন্তে লেখা জোগাড় 
করার জন্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ'র গৃহে প্রায়ই যেতেন, সেই হ্ত্রে তাদের মধ্যে 
সৌহার্দ নিবিড় হয়ে উঠল। বিহাঁরীলাল তখন খ্যাতিমান কবি। 

ঠাকুরপরিবারে তার মর্ধাদা যথেষ্ট । কয়েক বৎসর পূর্বে, ১৮৭৪ সালে, 
আর্ধদর্শন পত্রিকায় বিহারীলালের সাঁরদামঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে । জ্যোতিরিজ্্র- 
নাথের স্ত্রী কাদন্বরী দেবী এই কাব্যের মাধুর্ষে মু্চ, এর অনেকটা অংশ তার 
মুখস্থ । তিনি কবিকে নিমন্ত্রণ করে মাঝেমাঝেই খাঁওয়াতেন এবং নিজের 
হাতে একখানি আসন১* বুনে কবিকে উপহার দেন, তাতে সারদামঙ্গলের 
প্রথম সর্গের কয়েক ছত্র বোনা । 

পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে গৃহে সাহিত্যিক আবহাওয়া স্থষ্টি হয়েছে । ঠাকুর- 
পরিবারের পুত্রকন্তারা এতে তাদের নিজনিজ যোগ্যতা নিয়ে উপস্থিত। 

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা করে বাংল! সাহিত্যের একটি নৃতন ছার 
উদ্ঘাটন করেছেন। কবির জীবনের প্রথম গল্প “ভিখারিণী' ভারতী পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যায় পত্রস্থ হয়, দ্বিতীয় সংখ্যায় গল্পটি সমাঞ্ত হয়। বাংল! সাহিত্যের 
এই নৃতন বস্তটি পরিবেশিত হয় তা হলে এই পত্রিকাপই মারফত । 

, কিন্ত সেইটেই সব কথা নয়। জ্যোতিরিক্্নাথের সর্ববিধ চিস্তার বাহন 


আত্মগঠন ৮৩ 


হয়েছিল এই ভারতী । সামান্য কয়েকপ্রকার কাঁজের মধ্যে তিনি নিজেকে 
আবদ্ধ রাখতে পারেন নি, সহন্রপ্রকার কাজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করার 
অভাবনীয় প্রতিভার তিনি আধার । 

দেবী-ভাঁরতীর জরতীগ্জার ননী রি 
বেদী। এই বেদীমূলে বসে তিনি নীরবে ধ্যান করেছেন, এবং সেই ধ্যানের 
বারা ষে জ্ঞান অঞ্িত হয়েছে তা সর্সাধারণকে দান করার জন্তে তা অর্পণ 
করেছেন এই ভারতীতেই। তাঁর বনু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাঁশিত 
হয়েছে। 

ভারতী প্রকাশের কথা ওঠে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্জ্র চৌধুরীর সঙ্গে নান! 
প্রকার কথা বলতে বলতে, এ বিষয় আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি । অক্ষয়চন্দ্ 
ভারতীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর পত্বী বিবিধ গ্রস্থরচয়িত্রী 
শরৎকুমারী চৌধুরানী, সেই আমলের একটি স্থতিচিত্র রচনা করেন-_ ১৩২৩ 
সালে শ্রাবণ মাসে ভারতীর চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে তা রচিত। 
পত্রিকীটিতে লেখক হিসাবে ছাঁড়। অন্যভাবে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের নামের উল্লেখ 
নাই। কিন্ত তিনিই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অশেষ স্সেহে একে লালন 
করেন-_ এ কথা সর্বজনবিদিত হলেও তেমন স্থপ্রতিষ্ঠিত যেন নয় । শরৎকুমারী 
চৌধুরানীর উক্ত রচনা থেকে ভারতী পত্রিকায় জ্যোতিরিন্্রনীথের কি ভূমিকা 
ছিল তা৷ বিশদ ভাবে জানা যাঁয়। শরৎকুমারী লিতখছেন, “যদিও শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয়ের নামটি কখনোই “ভারতী'র সম্পাদকীয় স্স্তে 
প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্ররুতপক্ষে “ভারতী” জ্যোতিবাবুরই মানসকন্তা । 
আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের 
কল্পনাঁজল্লনা চলিতেছে ; প্রবন্ধাদি রচিত ও সংগৃহীত হইবার আয়োজন 
হইতেছে । একটি হুল্দে রংএর বাক্স হইল “ভারতী"র ভাণ্ডার ? প্রথমে সেটি 
জ্যোতিবাবুর কাছেই থাকিত।**সে সময়ে প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও 
রবীন্জরনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া! আমাদের বাড়িতে [ মানিকতলা দ্ীট ] 
আনসিয়৷ “ভারতী” সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে তাহাকে” [ অক্ষয়চন্দ্ 
চৌধুরী ] লইয়া ৬বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাঁটীতে যাইতেন এবং সেখান 
হইতে জোড়ার্ীকো৷ ফিরিয়া যাইতেন ।** কোনো কোনো! দিন বৈকালে 


৮৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ- 


এজানকীবাবুর [ জানকীনাথ ঘোষাল ] রামবাগানস্থ বাড়িতে যাইতাম-- 
সেখানে ন-বৌঠাকুরাঁনী, নতুন বৌ [ কাদন্বরী দেবী 1, জ্যোতিবাবু, রবিবাৰু 
প্রভৃতিও আসিতেন ।**সকলে মিলিত হইলে “ভারতী'র জন্য রচিত নৃতন 
প্রবন্ধা্দি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গাঁন হইত, পরে আহারাদি সমাপনাস্তে 
বাড়ি ফিরিতে রাত্রি দশ-এগাঁরোট। বাজিয়৷ যাইত ।** দেখিতে দেখিতে আবণ 
মাসে একদিন “ভারতী” প্রকাশিত হইল ।** পৃজনীয় শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হইলেন সম্পাদক ।*১* 

ষে পত্রিকা দীর্ঘকাঁল ধরে বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক-সাহিত্যিকার রচনা 
প্রকাশ করে বঙ্গভাঁরতীর সেবায় নিযুক্ত ছিল, এই ঘরোয়৷ চিত্রটি থেকে তার 
প্রাথমিক উদ্যোগের ও উদ্যোক্তার হ্থস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিলিপ্তভাবে 
বসে বসে প্রাপ্ত রচন] ছাপাখানায় পাঠিয়ে পাঠিয়ে মাসাস্তে একটি করে কাগজ 
বের করা-_ ঠিক এরকম মনোভাব নিয়ে এ পত্রিকা বের হয় না। এর পিছনে 
নিষ্ঠ' ছিল, চেষ্টা ছিল; প্রকৃত একটি সাহিতাপত্রিক। প্রকাশ করতে হলে 
সাহিত্যের প্রতি যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাক! দরকার, তাঁও অবশ্ঠই ছিল। একটি 
কল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে সামান্ত শৌখিন বিলাসিতা থেকে যে পত্রিকাটির 
জন্ম নয়, তাও পরিষ্কারভাবে দেখা যাঁচ্ছে এ চিত্র থেকেই। গৃহে গৃহে গমন ও 
গবেষণা, আলোচনা ও বৈঠক-_ সকলের অভিমত জেনে নিয়ে এবং সকলের 
পরামর্শ নিয়ে ভারতীকে অলংকৃত করার জন্টে ত্বর্ণকারের এ যেন স্বর্ণসন্ধান । 

পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য বটে, কিন্তু পতির উদ্যোগের পিছনে সতীর 
প্রেরণা যদি থাকে, সতীর পক্ষে সেটি স্বোপাঞ্জিত পুণ্য । কাদম্বরী দেবী সেই 
পুণ্যবতী। “ভারতী” বিষয়ে জ্যোতিরিন্রনাথের এই উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল তার পত্বীর সহযোগিতা । বাংলাদেশ ধাকে মনে ন! রেখে হতভাগ্য 
করেছে, তিনিও ষে ভাগ্যবান ছিলেন, শরৎকুমারী তারও সামান্ত বর্ণন। 
দিয়েছেন, বলেছেন, “ফুলের তোড়াঁর ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে 
বাধনে তাহা বাঁধ থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহধি- 
পরিবারের গৃহলক্্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্বী ছিলেন এই বীধন। 
বাঁধন ছি'ড়িল [ কাদখরী দেবী, মৃত্যু ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪ ]-_ ভারতীয় সেবকেরা] 
আর ফুল তোলেন না, মাল] গাথেন না, ভারতী ধুলায় মলিন ।”*। 


আত্মগঠন ৮% 


. সাহিত্যাহ্রাগী এই মহিলার তিরোধানের পরই পত্রিকার পরিচালকেরা 
--জ্যোতিরিন্্রনাথও তাদের অন্ততম-- স্থির করলেন পত্রিকা আর প্রকাশিত 
হবে না। সম্পাদক ছিজেন্দ্নাথ তত্ববোধিনী পত্রিকায় ঘোষণা করলেন 
“ভারতী বিশেষ কাঁরণে আর প্রকাশিত হইবে ন1)+ 

কিন্ত প্রকাশ রহিত হুল না। স্বর্ণকুমারী দেবী দায়িত্ব গ্রহণ করে “ভারতী” * 
প্রকাশে আত্মনিয়োগ করলেন । 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তার পত্বীর সম্বন্ধে এই 
কথাটুকু না বললে চিত্রটি সম্ভবত অসম্পূর্ণ থাকত। কিন্তু চিত্র সম্পূর্ণ হল বটে, 
কিন্ত পত্বীবিয়োগে জ্যোতিরিন্দের জীবন বুঝি অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। তার 
জীবনে একটা বড় রকমের ফাক এসে গেল। 

কর্মপ্রাণ মানুষ সে ফাঁক পুরণে সিদ্ধহস্ত। অবিলম্বে আমরা তাকে পাই 
নূতন কর্ষে আত্মমগ্ন । পত্বীবিয়োগের পর এক মাস কয়েক দিন মাত্র গত 
হয়েছে, বরিশালে স্বদেশী হ্রিমার পরিচালনায় রত হয়েছেন জ্যোতিরিক্্রনাথ 

(২৩ মে ১৮৮৪ )। 


গঞ 


দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাপাঠ, 

প্রীমন্তগবদ্গীতারহস্স অথব। কঞ্নধোগশান্ত্র : বালগঙ্জ।ধর টিলক্ -কৃত 'গীতারহ্ন্য' নামক 

মরাটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । প্রকাশ ১৯২৪ 

৩ মন্সথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্্রনাথ' 

জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর, “পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্থতি”, প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ 

'ভারত-সংস্কারক' সংবাদপত্রের ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪ সংখ্যায় সভার প্রথম অধিবেশনের 

বিবরণ প্রকাশিত হর । দ্রণ ব্রজেন্দ্রনাথ বদ্দ্যোপাধ্যার, 'সেকালের কথা”, প্রবাসী 

১৩৪* জৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্থতি”, গ্রস্থপরিচয় । সাহিত্যসাধক 

চরিতমালা ৬৮। 

৬ এই তারিখটি উদ্ধার করেন ডক্টর প্শ্ুকুমার সেন। দ্র” বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীর বর্ষ 
দ্বিতীয় সংখ্য। 

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্থতি' 

৮ রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্থৃতিতে বলেছেন, “আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার 

এই সম্মিলনী আহত হইয্নাছিল, ইহাই শেষবার ।” রবীন্দ্রনাথ 'বিলাত থেকে ফেরেন 


১ 


১৪ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


১৮৮* সালের ফ্রেক্রয়ারি মাসে, তৎপরে, ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ (১৮৮১), সমাগমের একটি 
অধিবেশন হয়-: বাল্সীকিপ্রতিভ! অভিনীত হয়। অতঃপর “কালমৃগয়।' অভিনীত হয় 
১৮৮২ সালের এক . অধিবেশনে । সুতরাং তার প্রথম বিলাত-প্রত্যাগমনের পরই এর 
শেষ আঁধবেশন নর । 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যার, 'জ্যোতিরিক্রনাথের জীবনস্থতি' 

প্ীনির্ণলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, “রবীন্দ্রনাথ ও সারম্বত নমাজ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীর বধ, 
দ্বিতীয় সংখ্যা 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রবন্ধমপ্জরী, 

বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, ছ্বিতীর পর্যায় 

আসনটির নাম 'সাধের আসন" | বঙগীর-সাহিত্য-পরিষদে এটি রক্ষিত আছে । 
বিহারীল।ল উত্তরকালে এই জাসনটি উপলক্ষ্য করে কাব্যরচনা করেন, সেকাব্যের " 
*সাধের আসন' ॥। কাব্যের ভূমিকায় তিনি লেখেন, “কোনে সন্্াস্ত সীনস্তিনী আমার 
সারদামঙ্গল পাঠে সন্ত হইয়। চারি মাস যাবৎ ম্বহস্তে বুনিয়! একখানি উৎকৃষ্ট আসন 
আমাকে উপহার দেন।**সেই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই ।.*এই ক্ষুদ্র খণ্ড- 
কাব্যের উপহাত আসনের নামে নাম রহিল “সাধের আপন? |” 

'ভারতীর ভিট।'-_রচনা৷ আবাঢ় ১৩২৩। বিশ্বভারতী পত্রিক], তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা । 


নাট্যশালাস্থাপন ও নাট্যাভিনয় 


বাংলাদেশে নাট্যশালা প্রথম স্থাপিত হয় ১৭৯৫ সালে এক বিদেশীর দ্বারাঁ_ 
তাঁর নাম হেরাসিম লেবেডেফ । এই রুশ ভদ্রলোক কয্সেক বছর পরেই এ দেশ 
ত্যাগ করেন, কিন্ত তিনি একটি কীতি রেখে গেলেন, বঙ্গদেশে তিনি নাট্যালয়ের 
সুত্রপাত করলেন। তাঁর এই নাট্যশালায় অভিনয় করতেন এই দেশের 
লোকেরাই । কিন্তু যেহেতু এর প্রতিষ্ঠাীত। দেশী লোক নন, এই জন্যে একে পুরে! 
দেশী প্রতিষ্ঠান বল! চলে না। 

তার পর কিছুকাল গত হয়, এ দেশে নাট্যালয় আর প্রতিষ্ঠিত হয় না। 
১৮২৬ সাল পর্যস্ত এইরূপ অবস্থার বিষয় জানা যাঁয়, এ সময় “সমাচারচন্দ্রিকা” 
বাংলায় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা৷ উল্লেখ করেন১। 

অবশেষে তেমন পাকাপোক্ত ভাবে নাট্যশাঁলা প্রতিষ্ঠিত না হলেও দেশের 
বিভিন্ন সনে শখের দলের নাট্যাভিনয় হতে থাকে । থেউড় বা কবিগান দ্বারা 
চিত্তবিনোদনে বীতস্পহ হয়েই ক্রমশ শখের দলের উৎপত্তি হতে আরম্ভ করে। 
এবং ধীরে ধীরে নাট্যালয়-গঠনের জন্য স্থুধী ও ধনী মহলে উৎসাহের সঞ্চার 
দেখা যাক্স। 

এ আমলে আমর] যে জিনিসের অভাব প্রত্যক্ষ করি, সে আমলে সেই 
জিনিসের প্রাচুর্য ছিল। সেজিনিসটি হচ্ছে শখ । শখ ন1 হলে সেকালে স্থখ 
ছিল না। সেইজন্যে সেকালের মাহ্ছষের জীবনধাঁরণের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে 
যেমন পাওয়া যাঁয় ঘুড়ি-ওড়ানো, বুলবুলির লড়াই, তেমনি আরও একটা দিকও 
আছে , যেমন নাচগাঁন আমোদপ্রমৌদ নাটকাঁভিনয়। এই রকম শৌখিনতার 
অনেক গল্প আছে। এসব জানার কথ। আমাদের নয়; জানার কোনো উপায়ও 
সম্ভবত থাকত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেকালের মাচষ ধারা একাল অবধি বেঁচে 
ছিলেন, তার! তাদের জীবনসায়াহে তাদের বাল্যকাঁলের স্বতির কথা বলতে 
গিয়ে এসব কথা আমাদের জানিয়েছেন । এঁদের মধ্যে একজন হলেন 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর (১৮৭১-১৯৫১), তীর “ঘরোয়া” ও 'জোঁড়ার্সীকোর ধারে” 
বইতে এসব কথা আছে। 


৮৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


অবনীন্্রনাথের পিতা গুণেন্্রনীথের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 
ইনিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ প্রকার শখের সঙ্গী ছিলেন । 

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, “শিল্প জিনিসটা কি, তা বুবিয়ে বলা বড় শক্ত। 
শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প স্যট্টি করতে, 
ছবি আকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে-_ যাই 
বল।”* 

অবনীন্দ্রনাথের উক্তি যদি আমর] মানি, তা হলে আমাদের মানতে হবে-_- 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সেরা শৌখিন লৌক। তিনি উল্লিখিত শিল্পের 
প্রীয় সব-কয়টাতেই তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন । 

সেকালের মানুষের মনে এই শখ ছিল বলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে শখের 
নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল-_ কলকাতা শহরে ও মফস্বলে । গত শতকের মধ্যভাগে 
কলকাতার নাট্যজগতে নবজীবনের সূত্রপাত হল। বাংল! নাটকের অভিনক্ন 
আরম্ভ হল সাতুবাবুর বাড়িতে । এই উৎসাহের পূর্ণ বিকাশ ঘটল ব্লেগাছিয়া 
নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠায়। এই নাট্যশালায় অভিনীত হল মাইকেল ম্ধুস্ছদনের 
শমিষ্ঠা” । এ ঘটনা ১৮৫৯ সালের । তার পর পাথুরিয়াঘাটায় ও শোভাবাজারে 
নাঁট্যশালা স্থাপিত হয়। শোভাবাঁজারে মাইকেল মধুস্দ্রনের “একেই কি বলে 
সভ্যতা” প্রহসন প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই । 

এর পরের উল্লেখযোগ্য নাট্যশাল৷ হুল জোড়ার্সীকো নাট্যশাঁলা! । এটি 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের উদ্যোগে গঠিত হয়। একাঁজে তার সহযোগী ছিলেন 
গুণেন্রনাথ ও জারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় । গোপাল উড়ের যাত্রা শুনেই 
জ্যোতিরিন্্রনাথের মনে একটি নাট্যশাঁলা প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগে । 

শখের কথা আমরা বলেছি। তখন শখ ষোলো-আনা। বাড়িতে গাঁন- 
বাজন। লেগেই আঁচে । বড় বড় গায়কর্দের জোড়ার্সাকোর বাড়িতে আশ্রক্ন 
দেওয়া হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সংগীতচর্চাতেই বেশির ভাগ সমস্ন 
কাটাতেন। নাটক অভিনয় করার দিকেও প্রবল ঝেক ছিল। অভিনয়- 
ব্যাপারে সঙ্গী গুণেন্দ্রনাথের অনুরাগ ষথেষ্ট। তীরা ছুইজনে মিলে বাঁড়িতেই একটি 
নাট্যগোী সৃষ্টি করলেন। অভিনয় সংক্রান্ত বিবিধ কাজের জন্তে তৈরি হল 
একটি কমিটি, তার নাম দেওয়! হল কমিটি অব ফাইভ ১ অর্থাৎ এ হল নাটকের 


নাট্যশালাস্থাপন ও নাট্যাভিনয় ৮৪ 


এক পঞ্চায়েৎ। এর পাঁচজন সভ্য হলেন-_ কৃষ্ণবিহারী সেন, অক্ষয়কুমার 
চৌধুরী, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্্রনাথ। 

এই সময়ে তার1 একটা ক্লাবও গড়েছিলেন, নাম ঈটিং ক্লাব (58078 ০18৮)। 
ক্লাবের কাজ ছিল পালা! করে এক-এক জনের বাড়িতে খাওয়া । সে ভোজের 
আয়োজন বেশি ছিল না । লুচি কচুরি সন্দেশ ইত্যাঁদিই খাওয়া হত। এও 
একরকমের শখ। 

কৃষ্ণবিহারী হলেন কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা । ইতিপূর্বে তিনি বিধবা- 
বিবাহ” নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় মেট্রোপলিটন 
থিয়েটরে ১৮৫৯ সালে, কেশবচন্দ্র ছিলেন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ | সম্ভবত কষ্ণবিহারী 
এই সময়েই অভিনয় করেন। তিনি অভিনয় জানেন, স্থতরাং জ্যোতিরিন্দর- 
নাখের এই দলের তিনিই হলেন অভিনয়শিক্ষক। এ ঘটনা ১৮৬৫ সালের । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো । সেই সময়ে তার উদ্যোগে প্রতিষ্িত 
হল এই নাট্যশাল!। এই নাট্যশালাই ইতিহাস-তৃক্ত হয়েছে 'জোড়ার্সীকো 
মাট্যশালা' নামে। 

তাদের সেই ছেলেখেলার-_ সেই অদ্ভূত নাঁট্যের__ পরিণতি এখানে 1 

ও কথা আর বোলে! না, আর বোলো না» 
বলছ, বধু, কিসের ঝোৌঁকে-_ 

সেই গানের অস্তস্তলের বৌঁকটি কোথায় তা৷ বুঝি জানা গেল এইবার । 

নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পর এখানে প্রথমে অভিনীত হয় মধুস্থদনের “কুষ- 
কুমারী”; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন-__ তিনি কৃষ্ণকুমারীর 
মাতা অহল্যা দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তার পর মধুস্দ্নেরই প্রহসন 
“একেই কি বলে সভ্যতা” অভিনীত হয় । এই নাটকে জ্যোতিরিন্্রনাথ গ্রহণ 
করেন পুরুষভূমিকা, তিনি সাজেন সারজন । 

স্ত্রী ও পুরুষ ব'লে নয়, ছুইটি চরিজ্র সম্পূর্ণ বিপরীত. একটি হচ্ছে 
ন্বেহশীল! মাতার, অপরটি একটি ফিরিঙ্গির-_- যে বাংলায় কথ! বলতে পারে না, 
যার বুলি নাহিন্দি নাঁবাংল] নাঁইংরেজি, যার মেজাজ সব সময় তিরিক্ষে। 

এই ছুই ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিতে 
পেরেছিলেন । কেননা, "ছুই বারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল”*। 


৪৩ জ্যোতিরিজ্্রনাঁথ 


অভিনয়ে তার এই দক্ষতার খবর আমরা পাই। এই সাফলোর জন্তে 
কুষ্ণবিহারীর শিক্ষকতা অথবা! অভিনেতার যোগ্যতা ঘা-ই কেননা দায়ী হোক, 
অভিনয়ে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল তা অবস্তই বোঝা যায়। 

এদের উদ্যোগে গড়ে উঠল নাট্যশালা। ছুটি অভিনয়ও হল। কিন্ত 
একই নাটক বার বার অভিনয় করা চলে না, বিশেষত এই শখের নাট্যালয়ে । 
স্থতরাং নৃতন নাটকের খোঁজ আরম্ভ হল। 

অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকুল উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের 
বিশেষ অভাব তীরা অনুভব করতে লাগলেন। ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক ও 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারির প্রধানশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর শরণাপন্ন হয়ে তীরা 
সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে দেবার জন্তে তাঁকে অনুরোধ 
জানালেন । তিনি বিষয় ঠিক করে দিলেন, এবং ঠিক হুল নির্বাচিত বিষয়ে 
উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্যে সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হবে। বিষয় ঠিক হল তিনটি-_ ১. বহুবিবাহ, ২. হিন্দুমহিলাঁগণের ছুরবস্থা, 
৩. পল্লীগ্রামের জমিদারদের অত্যাচার । 

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে নাটক রচনার জন্যে 'ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'এ বিজ্ঞাপন 
দেওয় হয় (১৮৬৫ )। কিন্তু উপযুক্ত কোনে নাটক হস্তগত ন] হওয়ায় স্থির 
হল পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্বের ( ১৮২২-১৮৮৬ ) উপর এই বিষয়ে নাটক 
রচনার ভার দেওয়া! হোক । অপর ছুইটি বিষয়ে নাটক রচনার জন্য বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয় ১৮৬৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের “ইপ্ডিয়ান মিরর পাক্ষিক 
সংবাদপত্রে । 

রামনারায়ণ তখন বিখ্যাত নাট্যকার, নাটকরচনার জন্যে তার খ্যাতি 
বিস্তৃত এবং নাটুকে রামনারায়ণ নামে তিনি তখন পরিচিত । 'কুলীনকুলসর্বন্থ* 
নাটক লিখে তখন তিনি ষশন্বী হয়েছেন । ঠাঁকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা 
আছে; িজেন্দ্রনাথ এর কাছে সংস্কতপাঠ নিতেন । . 

পণ্ডিত রামনারায়ণ নাটকটি রচনা করলেন, নাম দিলেন দীর্ঘ_ “বহুবিবাহ 
প্রভৃতি ঝুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক"। ১৮৬৬ সালের মে মাঁসে নাটকটি প্রকাশিত 
হয়। ইনি ইংরেজি জানতেন না খাটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচন। করাই এ'র 
রীতি ছিল, এই নাটকটিও তিনি সেই-আদর্শেই রচন| করেন, জ্যোতিরিজ্্রনাথের 


নাট্যশালাস্বাপন ও নাট্যাভিনয় ৪১ 


মতে তিনি "আমাদের বাঙ্গালার সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ড্রামাটিস্ট-_ জাতীয় 
নাট্যকার”' । কিন্তু এই নাটকে বিদেশী আদর্শের সামান্য মিশ্রণ অবশ্ত ছিল ঃ 
দেশী নাটক, অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্য, বিয়োগাস্তক হয় না; ইনবঙ্গদের রুচিকে 
প্রশ্রয় দিয়ে রামনারায়ণ এই নাটক বিয়োগাস্তক করেন । 

বাড়ির অল্পবয়স্ক ছেলেদের উৎসাহে ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে দেখে বড়র 
দল এগিয়ে এলেন। ছেলেরা নাট্যশাল! স্থাপন করেছে, এবং নাটক পর্যস্ত 
লিখিয়ে নিয়েছে । বড়র দল এলেন, এদের মধ্যে একজন হলেন গণেন্দ্রনাথ 
ঠাঁকুর। এ গৃহে নাট্যাভিনয়ের রেওয়াজ আগে থেকেই আছে, গণেন্দ্রনাথের 
পিতা গিরীন্দ্রনাথ “বাঁবুবিলাস' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন ।* 

যাই হোক, বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করতে লাঁগলেন। দোতলার 
হল-ঘরে স্টেজ বাঁধা হল। পটুয়ারা দীন আঁকল। ভূমিকা বণ্টন হবার 
পর খুব ঘট করে রিয়ার্সেল বসে গেল । 

নবনাটকের প্রথম অভিনয় হল জোড়ার্সীকোর নাটাশালায়_ জো ডার্সীকো 
ঠাকুরবাড়িতে । অভিনয় দবেখার জন্টে সন্াস্ত ব্যক্তির আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । 

সের! পটুয়ার! সীন্‌ একেছিলেন, এবং রঙ্গমঞ্চটিও খুব স্বন্দর করে সাজানো 
হয়েছিল। “দৃশ্যগুলি বাস্তব করিতে যত দূর সম্ভব চেষ্টার কেনিও ত্রুটি করা 
হয় নাই। বনদৃস্তের সীন্থানিকে নানাবিধ তরুলতা! এবং তাহাতে জীবন্ত 
জোনাকি পৌক। আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর ও স্থশোভন করা হইয়াছিল । 
দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।”*- জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এই 
বর্ণন৷ দিয়েছেন, এর দ্বারা আমর! তীরের উৎসাহের পরিচয় লাভ করি। 

১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি (২২ পৌষ ১২৭৩) প্রথম অভিনয় হল 
এই নাট্যশালায় । অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল, ৯ জাহ্ছয়ারি তারিখের, 


107, ৮০৪. এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন-__ 
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ন্গঞজনর্ীরির রিরিরিরাদানা রজত 
দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন) অভিনয়াস্তে তিনি তার নাটকের 
সমালোচকদের উদ্দেশে বলেন, “ষারা পলাট [ 01০: ] নাই, পলাট নাই বলে, 
এখানে এসে একবার দেখে যাক । এই বলে তিনি নাটকের সাফল্যে নাকি 
বিস্তর আম্ফালন করেছিলেন । 

এই নাট্যাঁভিনয়ের সংবাদ পেয়ে ১৮৬৭ সালের ১৬ জান্য়ারি তারিখে 
দেবেন্দ্রনাথ পত্রযোগে উত্সাহ দেন এবং এ ব্যাপারে তীর অনুমোদন 
জানান ।* 

ম্তাঁশনাল পেপার যার উল্লেখ করে লিখেছেন, “328012106 20) 0১ 
£€8০০০] ৮০৬ ০ 0)০ %7৫৪* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকে সেই নটার 
ভূমিকায় অভিনয় করেন । কেবল অভিনয় নয়, তিনি গানও করেন । সংস্কৃতে 
রচিত একটি বসম্তবর্ণনার গান । 

তার সাজসজ্জা ও অভিনয় ষে সুখকর হয়েছিল তার কথা উক্ত সংবাদপত্রের 
মন্তব্য থেকেই আমর] জানতে পারি। 

'কষ্ণকুমারী” নাটকে ও “একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসনে আমরা তাকে যে 
ছুইটি বিভিন্ন চরিত্রে পাই, এখানকার চরিত্রটি সে ছুটি থেকেও ভিন্ন। 
অভিনয়কলায় পারদ্রপিতা৷ না খাঁকলে এই ভাঁবে নানাবিধ চরিত্রঅভিনয় করা 
সম্ভব নয়। জ্যোতিরিজ্্রনাথ এই পারদশিতার অধিকারী ছিলেন। , 

এই প্রসঙ্গে উক্ত চরিত্রাভিনয় সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। 
এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যাবে ষে, জ্যোৌতিরিন্ত্রনাঁথের নটা-বেশে মেক-আপও 


নাট্যশালাস্থাপন ও নাট্যাভিনয় ৯৩. 


কতটা নিপুণ হয়েছিল। ঘটনাটি এই-- নটার ভূমিকা অভিনয় ছাড়াও 
জ্যোতিরিন্্রনাথ কনসার্টের হার্মোনিয়াম বাজিয়েছিলেন। সেদিনের অভিনয় 
দেখতে এসেছিলেন হাইকোর্টের তদানীস্তন বিচারপতি সীটন কার্‌ (96:০7 
08:)। কনসার্ট শোনার জন্যে, এবং কনসার্টে কি কি বাজনা বাজানে! হচ্ছে 
দেখার জন্তে তিনি কনসার্টের ঘরে প্রবেশ করেন । ঘরে ঢুকেই তিনি, 48৪৪ 
701 0281000-26108150922001057 বলে অপ্রতিভ হয়ে বেরিয়ে যান । 
পরে তাকে অবশ্ঠ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ওখানে জেনান! কেউ ছিলেন না, 
ধাকে দেখে তিনি অগ্রস্তত হয়ে বেরিয়ে আসেন, তিনি নটা-সাজে সঙ্জিত 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ ।* 

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম তখনও হয় নি। কিন্তু তিনি তাঁর “ঘরোদ্না+য়্ এই 
অভিনয়ের কথা বলেছেন, প্দাদামহাশয় [ গিরীন্দ্রনাথ ] করেছিলেন 
'নববাবুবিলাস', তাঁর ছেলে করলেন “নবনাটক | এই দোতলার হলে থিয়েটার 
হয়। স্টেজ-কপিখানা যে কোথায় আছে জানিনে, তাঁর মধ্যে কে কী পার্ট 
নিয়েছিলেন সব লেখা ছিল। তবু যতটা মনে পড়ে বলছি-_ নট সেজেছিলেন 
ছোটোপিসেমশায়__নীলকমল মুখোপাধ্যায় । নটা জ্যোতিকাঁকামশায়।” 

জ্যোতিরিন্্রনাথ সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, এই জন্যে তাকে দেখে সহস! ভ্রম 
হওয়া স্বাভাবিক । রসরাজ অমৃতলাল বন্থ ( ১৮৫৩-১৯২৯ ) জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
চেয়ে বছর-চারেকের ছেটি। অমুতলাল যখন হিন্দস্কলে পড়েন তখন 
জ্যোতিরিক্্রনাথ প্রেমিডেন্নি কলেজের প্রথমবাধিক শ্রেণীর ছাত্র। সেটা 
১৮৬৫ সাল। এক-একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গাড়ি আসতে দেরি হলে 
গাঁড়ির অপেক্ষায় তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সি'ড়ির উপর দাড়িয়ে থাকতেন 
তখন অমৃতলাল তাঁর গাড়িতে বসে এক দৃষ্টে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে 
থাকতেন, এ সৌন্দর্য দেখে তার মনে হত যে 1068. ০ 0:65] 6৪এর 
যে 1100:595107, তখন তীর মনে ছিল তিনি নাকি তা জ্যোতিরিজ্জনাথের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। পরে অমৃতলাল তাঁর কৈশোরের এই মনোভাবটির কথা 
জ্যোতিরিক্দ্রনার্থকে অনেকবার বলেছেন ।* 

অমৃতলাল যে সময়ে জ্যোতিরিব্্রনাথের এই সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন 
তার বছর-ছুই পরেই এই নটার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জ্যোতিরিজ্্রনাথ । এই 


৯৪ জ্যোতিরিজ্্নাথ 


জন্যে সীটন কারু সাহেবের ভ্রম হওয়াটা সম্ভবত অসংগত হয় নি। 

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৮২ সালে, বিছজ্জন সমাগমে রবীন্দ্রনাথের 
'কালম্গগয়া" নাটকে জ্যোতিরিজ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয্ব করেন-_এ 
কথা পূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে । 

একটি নাট্যাভিনয়ে যা-য! প্রয়োজন তার সবগুলির মধ্যেই আমরা 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পাই। নাট্যশালা-স্থাপনে তিনি আছেন, নাটকের 
চরিত্রাভিনয়ে তিনি আছেন, দৃশ্যসজ্জা-ব্যাপারে তার উদ্যোগ আছে; এমনকি 
কনসার্ট বাজানোতেও তিনি আছেন । 

'নবনাটক" উপলক্ষ্যে তীর্দের ষে কনসার্ট বাজে, তাতে এই যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত 
হয়-_ হার্মোনিয়ম, বেহালা, পিকলো, ক্ল্যারিয়োনেট, বড় বাস্‌ বেহালা, করতাল, 
ঢোল, তবলা, ' মন্দিরা ।__এই যন্ত্রাবলী দেখার জন্যেই সীটন কার্‌ সাহেবের 
কৌতুহল জেগেছিল। 

হাঁর্মোনিয়ম তখন এদেশে প্রায় নৃতন। তখন সেতারের খুব চলন। 
ব্রাহ্মসমাজের জন্যে টেবিল-হার্মোনিয়াম এসেছিল। বাংলা গানের সঙ্গে 
হর্নোনিয়ম বাজানো ত্রাঙ্মসমাজেই প্রথম আরস্ত হয়। প্রথমে সমাজে গানের 
সঙ্গে হার্োনিয়ম বাজাতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ । তারা যখন ছেড়ে 
দিলেন, তখন তা৷ বাজানোর ভার পড়ল জ্যোতিরিক্দরনাথের উপর। সেই 
থেকেই বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের সঙ্গে এই ঘন্ত্রট বাজাতে আরম্ভ করেন তিনি। 
পূর্বে বিধু চক্রবর্তীর গানের সঙ্গে বাজত সারেঙ্গ। 

হার্মোনিয়মে এই ভাবে হাত পাকিয়ে তিনি তার নিজের প্রতিষ্ঠিত 
নাট্যশালায় কনসার্টে এ যন্ত্রটর ভার গ্রহণ করেন। 

ঘোষণ। অনুযায়ী “নবনাটক" রচনার জন্য রামনারায়ণ পুরস্কার লাভ করেন । 
নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই-_ ১৮৬৬ সালের ৬ মে তারিখে টেকচাদ 
ঠাকুর ওরফে প্যারিষ্াদ মিত্রের সভাপতিত্বে জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়িতে এক 
প্রকাশ্য সভায় রামনারায়ণকে পুরস্কার দেওয়৷ হয়। | 

অন্ত যে ছুইটি নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়৷ হয় তার মধ্যের একটি 
বিষয়ের উপর লিখিত “হিন্ধুমহিল! নাটক” পাওয়া যায়, নাটক-রচয়িতা 
বিপিনমোহন সেনগুপ্ুকে ১৮৬৮ সালে পুরস্কারও দেওয়৷ হয়। কিন্ত 


নাট্যশালাস্থাপন ও নাট্যাভিনয় ৫ 


জোড়ার্সাকো-নাট্যশালায় উক্ত নাটক আর অভিনীত হয় নি। নাটকটির 
“বিজ্ঞাপনে” উল্লিখিত আছে যে, ১৮৬৭ সনেই জোড়ার্সীকে। 'নাট্যশালা-সমাজ 
বিগত-জীবন” হয় । 

জোড়ার্সাকো-নাট্যশালার জীবন সমাপ্ত হল বটে, কিন্তু এর কাহিনী শেষ 
হল নাঁ_ নাট্যশালার ইতিহাসে এটি স্থানলাভ করল। 
_ জানুয়ারি মাসে (১৮৬৭) তাঁদের নাট্যশালায় নবনাটক অভিনীত হল। 
দেশের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা তারা. লাভ করলেন, সংবাদপত্রে তাদের 
প্রচেষ্টার স্ৃখ্যাতি প্রকাশিত হল। বড়দের কাছ থেকে উৎসাহ পেলেন, 
এমনকি মহষি দেবেন্্রনাথও এ ব্যাপারে শুভেচ্ছা! জানালেন । সত্যেন্দ্রনাথ 
কয়েক মাঁসের ছুটিতে এসেছিলেন (২৮ অক্টোবর থেকে ৭ এপ্রিল ১৮৬৭ )। 
এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেজদীদার সঙ্গে গেলেন বোম্বাইতে-_- এসব 
বৃত্তান্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রয়োজন-বোঁধে পুনরায় 
উল্লিখিত হল। 

বোম্বাইতে গিয়ে তিনি নিজেকে ব্যাপূত রেখেছেন বিভিন্ন বিছ্যা-অন্ুশীলপুন, 
কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশাঁলাঁটির কথ। তার মনে পড়ে ; বোম্বাই যাঁণয়ার 
কয়েক মাস পরেই ( ১৪ জুলাই ) এই প্রসঙ্গে তিনি গুণেন্রনাথের চিঠির উত্তরে 
তাঁকে যে চিগ্তি লেখেন তার থেকে জোড়াসীকো-নাট্যশালার উৎপত্তি সম্বন্ধে 
সঠিক সংবাদ জানা যায়। সামান্য একটি উপলক্ষ্য থেকে যে বৃহৎ ব্যাপারের 
স্পি হতে পারে, একটি সামান্য ক্ষুদ্র বীজ থেকে যে বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি 
ঘটে, তার প্রমাণ এই নাট্যশালা' । তাদের সেই ঈটিং ক্লাবের মত নগণ্য একটি 
সংঘ থেকে এই নাট্যশালার স্যট্টি। সেই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে 
সে সময়ে নিশ্চয়ই যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে কোনো দাবি উঠেছিল, 
তিনি নিজেকে সম্ভবত অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি জানিয়েছিলেন । কিন্তু 
উক্ত পত্রপাঠে আঁমরা জানতে পারি ষছুনাথের দাবি স্াষ্য নয়। 

জ্যোতিরিন্্রনাথ তাঁর জীবনসায়াহ্ছে তাদের কমিটি অব ফাইভের সভ্যন্দের 
মধ্যে তার জ্ঞোষ্ঠ ভগিনীপতি সারদাপ্রসাদের নামের পরিবর্তে অন্ততম 
ভগিনীপতি ঘছুনাথের নাম করেছেন, ষছুনাঁথ নাটকে অভিনয় অবশ করেছিলেন 
- চিত্ততোষের ভূমিকায়'। কিন্ত তাঁর উক্ত চিঠি থেকে এ বিষয়ে এবং 


ত্র জ্যোতিরিক্র্রনাঁথ 


নাট্যশীলার উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদভাবে জানা যায়। পত্রটি উদ্ধারযোগ্য: 
বিবেচনায় এখানে তার পূর্ণাংশ লিপিবদ্ধ হল, আঠারো বৎসর বয়সের 
বালকের লেখ! চিঠ্তি_ 
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পত্রটি ঈষৎ দীর্ঘ, কিন্তু পত্রটি একটি দ্লিল। নাট্যশালাটি গঠিত হওয়ার 
মাত্র ছুই বছরের মধ্যেই এর উৎপত্তির ইতিবৃত্ত নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল । 
এই পত্রটি না থাকলে, এই দীর্ঘকাঁলের ব্যবধানে হয়তো সম্পূর্ণ ঘটনাটাই 
অন্ধকারাবৃত হয়ে যেত। ছুই বছরের মধ্যেই 91015 1715091181) -এর কথা 
উঠেছিল যিনি এর প্রতিষ্ঠীর মূল এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সন্ধান করবেন। কিন্ত 
সৌভাগ্যক্রমে তেমন এরতিহাসিকের প্রয়োজন হল ন| ৷ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই, 
নিজের অজানিতেই, এই দলিলটি রেখে গিয়েছেন । 


১ দ্র“ 28110 2য0003915 4১000901820. 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্গীয় নাটযশালার ইতিহাস ( ১৭৯৫-১৮৭৬ ) 

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ঘরোয়। 

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ( ১৭৯৫-১৮৭৬ ), 

৪ “জ্যোতি:রন্্রনাথের জীবনম্মৃতি' 

৫ সত্যেন্জনাথ ঠাকুর, “আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'--"মেজকাক! [ গিরীন্দ্রনাথ ] 
বাবুবিলাস নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল ** অভিনয় 
কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না । আমর! তে! আর সে মজলিসে আসন পাই 


নি। উকিঝুকি দিয়ে যা-কিছু দেখ! 1” 


৬ দেবেজনাথের পত্র-- 
নাটোর 


কালীগ্রাম, ৪ঠ| মাঘ ১৭৮৮ 
[ ১৬ জানুয়ারি ১৮৬৭ ] 
প্রাণাধিক গণেন্্রনাথ, 
তোমাদের নাট্যশালার গার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাগ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নুতা 
করিয়াছে, কবিত্বরসের আশ্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দেষ আমোদ 


ণ 


৪ 


জ্যোতিরিক্্রনাথ, 


আমাদের দেশের ষে একটি অভাব, ভাহা৷ এই প্রক।রে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে । পূর্বে 
আমার সহাদয় মধ্যম ভায়ার [ গিরীন্দ্রনাথ : “বাবুখিলাস' নাটক বচন! করেন] উপর ইহার 
জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহ সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্রেহুপুর্ক তোমাকে 
সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত ন| হয়। সদ্ভাবের সহিত 
এ আমোদকে রক্ষ। করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বুদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ইতি-_ প্রীদেবেন্দ্রনাথ শঞ্রণঃ 
-_জ* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্থৃতি', গ্রস্থপরিচঃ় 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে 


এই অধ্যায় লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে ছুটি ছত্র-_ 
0) 08150010719 51210) 2180 ড/110-- 
1/156161770515৩ 00 2 002010 010110. 
শিশুকে উপযুক্তভাবে লালন করার জন্যে, এবং তাকে পালন করার জন্যে, 
চাই যোগ্য ধাত্রী। নেহ ও মনত! দিয়ে শিশুকে পুষ্ট করে তোলাই তার কর্ম, 
এবং তার ধর্মও। ধর্ম ও কর্মের সমবায়ে কর্তব্য যদি হুচারুরূপে পালিত হয় 
তাহলে শিশুর জীবন সার্থক । 
ঠিক এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের জীবন সার্থক করে তুলেছেন ধিনি, তিনি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের এ একটা অন্যতম মহৎ কার্ধ। 
তার নতুনদাদার কাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অপরাহেও এজন্যে কৃতজ্ঞতা 
জানিয়েছেন; মধ্যজীবনে তো জানিয়েছিলেনই । আমরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই । 


প্রতিভাকে চিনতে পারাঁও কম প্রতিভা নয়। জহর যে চিনতে পারে তার 
নামই জহুরি | চেনার ভূলে অনেক সময় অমূল্য রত্ুও লোষ্্রবৎ অনা'দরে নিক্ষিপ্ত 
হয়ে হারিয়ে গিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত হয়তো বিরল নয়। আমাদের সৌভাগ্য এই 
ষে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভাদীঞ্ত চোখ বাঁলক-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বপ্রথম 
প্রতিভাঁর জ্যোতি দেখতে পেয়েছিল । 

এই প্রসঙ্গে আমর] ঠাকুরবাড়ির সেকালীন প্রথার বিষয়ে একটু উল্লেখ 
করতে পারি । একালে ছোটরা গৃহের গুরুজনদের কাছে অতি সহজেই যেতে 
পারে, তাদের পাঁশে বসে সপ্রতিভভাবে কথ! বলতে পারে; পিতা মতা খুড়া 
দাদ1_ সকলের কাছেই তাদের স্বচ্ছন্দ গতি, তাতে নিয়মের বা শিগ্াঁচারের 
কোনো! ব্যাঘাত হয় না। কিন্ত, যে সময়ের কথা আমর! বলছি, সে সময়ে 
ঠাকুরপরিবারের রীতি ছিল ভিন্ন । বড়দের ও ছোটদের মাঝখানে বৃহৎ একটি 
কঠিন প্রাচীর তোল! ছিল। বড়দের সঙ্গে ছোটদের মেশার রীতি ছিল না॥ 
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বড়দের সঙ্গে সোজান্জিভাবে কথা বলাও বোধ করি অসৌজন্য বলে বিবেচিত 
হত। বড়রা সব সময় বড় হয়ে থাকতেন, এত বড়-__ যে, ছোটরা তাদের 
নাগাল পেত না। রবীন্দ্রনাথ তীর জীবনস্থতিতে এই ব্যবস্থাটির কথা উল্লেখ 
করে বলেছেন যে, ধার] তাদের চেয়ে বড় ছিলেন তাদের গতিবিধি বেশভূষা 
আচাঁরবিচার আরাম-আমোদ আলাপ-আলোচন। সমস্তই তাদের কাঁছ থেকে 
অনেক দূরে ছিল, যার আভাস পাওয়া ষেত কিন্তু নাগাল পাঁওয়! যেত না। 

ছোটর! থাকত পৃথক এক মহলে-_ অনেকট] বুঝি নির্বাসিত হয়েই-_ 
চাঁকরদের হেফাজতে । এই ভূত্যরাজকতন্ত্রের সামান্য প্রজা বূপেই অন্যান্য 
বালকদের মত বালক-রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটে চলেছে । এ-তস্ত্বের শিকল বড় 
কড়া, সে বেড়ি ভেঙে পূর্ণ ্বাবীনতালাঁভ কর যাবে এ সম্ভাবনার কথ। চিন্তা 
করাও তখন তাঁর পক্ষে বুঝি অসম্ভব ছিল। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে হঠাৎ নৃতন আলোর অত্যু্দয় ঘটল। এ জ্যোতি 
নিয়ে এলেন নৃতনদাদ! জ্যোতিরিন্্রনাথ। নৃতন জীবনে তিনি অভিষিক্ত করে 
নিলেন রবীন্দ্রনাথকে ৷ এ একট। শুভদিন ৷ এই শুভদিনের সংকেত রবীন্দ্রনাথের 
জীবনে যদি না আসত ত। হলে তাঁর জীবন অন্য কোনে খাতে গড়িয়ে গিয়ে 
কোনে। মরুপথে হারিয়ে যেত কি না সে গবেষণা অনাবশ্যক । আমরা 
কেবলমাত্র এই কথা বলতে পাঁরি যে, আঁমর! রবীন্দ্রনাথের মত দীপ্ত প্রতিভার 
পূর্ণবিকাশ যে দেখতে পেয়েছি তার জন্যে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের কৃতিত্ব 
অনেকখানি । তিনিই এই প্রতিভার দীপ্চিটি প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন, এবং 
ঘাঁর বিকাশের জন্য সর্বপ্রথম তিনি তার দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত 
করেছিলেন । 

আমরা বলেছি, প্রতিভাকে চিনতে পারাঁটাঁও মস্ত প্রতিভা । এ কথায় 
অন্য কথা মনে পড়ছে । সংক্ষেপে সে কথার উল্লেখ করা যেতে পারে । এও সেই 
আমলেরই ঘটনা । মাইকেল মধুন্দন বিধর্মী, চালচলন ফিরিঙ্গির মত, মুখে 
ইংরেজি বুকনি, মগ্যে তার লালসা সব মিলিয়ে তিনি এমন, ধাকে কখনোই 
নজরে দেখা চলে না) বিশেষত তীর পক্ষে যিনি সদীচারী নিষ্ঠাবান, সাজ- 
পোশাকে ধার আড়ম্বর নেই, বিশেষত সংস্কৃতই ধাঁর পাগ্ডিত্যের বাহন সেই 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে তো কখনোই না । তাঁর উপর, তেলছবি দেখতে 
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হলে যেমন তা একটু দূর থেকে দেখা দরকার, তা না হলে বুরুশের জাশের দাঁগ 
চোখে পড়ে ছবির ছবিত্ব ঝাঁপসা হয়ে যায়, প্রতিভাও তেমনি কাছে ফীঁড়িয়ে 
বোঝা যাঁয় না, একটু তফাঁতে সরে তা পরথ করতে হয়, নইলে প্রতিভাধরের 
আচরণে তার দীপ্চি আচ্ছন্ন দেখায়। এসব সত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র অত নিবিড়- 
নিকটে থেকেও চিনতে পেরেছিলেন মধুস্দ্নকে, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর 
প্রতিভা । ঈশ্বরচন্দ্রেরে জীবনের এটা আর-এক দিক, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার এটা 
অন্য এক স্তর। একে বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের দিতীয় প্রতিভা! ৷ 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা এই দ্বিতীয় প্রতিভার লক্ষণ দেখতে 
পাই। এরই প্রভাবে তিনি আবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথকে । আবিষ্ষারই 
একে বলা হয়তো ঠিক। কেননা, জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে 
তখন আরও ভাইবোন আছেন, আছেন শরৎকুমারী ( ১৮৫৪-১৯২০ ), আছেন 
ব্বর্ণকুমারী (১৮৫৬ ?-১৯৩২ ), আছেন বর্ণকুমারী €১৮৫৮-১৯৪৮), আছেন 
সোমেন্দ্রনাথ ( ১৮৫৯-১৯২২)-- এদের সকলকে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
চেয়ে দুই বছরের বড় এ সোমেন্দ্রনাথকেও, বাদ দিয়ে তিনি নির্বাচন করলেন 
রবীন্দ্রনাথকে । ছোটদের ও বড়দের মাঝখানের সেই কঠিন গ্রাচীরটি ভেঙে 
দিয়ে তিনি তার চেয়ে বারো বছরের ছোট এই ভ্রাতাটিকে টেনে নিয়ে নিজের 
দলের একজন করে নিলেন । 

১৮৭৫ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ। এই কিশোর ভ্রাতাঁর মধ্যে 
তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন সেই প্রতিভার প্রথম আলো, যে-আলো 
উত্তরকালে চতুর্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। “সরোজিনী প্রকাশের পর 
হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া 
লইলাম।”১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই কথাতেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ তখন 
কতটা নিম্নশ্রেণীতে অবস্থিত ছিলেন, অবশ্ত পারিবারিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে 
হঠাৎ এই প্রমোশন দেওয়ার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুনদাদার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। এবং নতুনদাদার মনটিও ছিল উদার, 
তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়। মাত্র তিনি সুযোগ গ্রহণ করলেন। এ-মুযোগ উভয় 
পক্ষের স্থবিধার জন্তে গৃহীত হল অবশ্ঠ, কিন্তু তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
পরমতম স্থষোগ দেখ। দিল-_ আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রসারের | মনের মধ্যে 
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যে-কথাগুলি পাকা প্রাচীরের বেড়া দিয়ে বীধা ছিল সেই প্রাচীরের একটি 
প্রান্ত যেন ভেঙে পড়ল, এবং সেখানে দেখা দিল একটি প্রশস্ত রাজপথ । 
বাহিরের সঙ্গে মিলন ঘটল এঁ পথের দ্বার] । 
ঘটনাটি এখানে বিবৃত কর] যেতে পারে । 
আমর! আগেই আলোচনা করেছি যে, জমিদারি-পরিদর্শনের কাঁজ সেরে 

কটক থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ সরোজিনী নাটক রচন। করেন । 
১৮৭৫ সালের ঘটন1। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে চৌদ্দ। রাঁমসর্বন্ 
পণ্ডিতের কাছে রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়িতে সংস্কৃত পড়েন। সরোঁজিনী নাটক 
লেখা হয়েছে, তার ছাপার কাঁজ চলেছে । রাঁমসর্ব্ধ পণ্ডিতমশীয় ও 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্রুফ দেখছেন । খুব জোরে জোরে প্রুফ পড়ে চলেছেন 
রামসর্বস্ব । পাশের ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথ এ পাঠ শুনতেন, এবং দু-এক জায়গায় 
কি করলে আরও ভালো হয় রামসর্বস্বকে উদ্দেশ করে সে-বিষয়ে ছু-একটা 
মন্তব্য করতেন । তাঁর পরামর্শ গৃহীত হত কিন! সে-বিষয়ে তার আগ্রহ হয়তো 
ছিল, কিন্তু তা প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু একদিন তা' প্রকাঁশ হয়ে পড়ল, এবং 
সেইটিই তীর আত্মপ্রকাশ । নাটকে যেখানে রাজপুত-মহিলাঁদের চিতা প্রবেশের 
ঘটনা আছে, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গছ্যে একটি বক্তৃতা ব্যবহার 
করেছিলেন । প্রফ-সংশোধনের সময়ে এ জায়গাটা যখন পড়৷ হচ্ছে তখন 
রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর থেকে চৌকাঠ ডিঙিয়ে এই ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। 
তিনি তার অভিমত জানালেন, বললেন যে, এখানে গছ্য খাপ খাবে না, এখানে 
পছ্য দরকার । কিশোর-রবির এই পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারলেন না 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ; কিন্তু নূতন করে কথাগুলি পছ্যে ঢেলে নেবার সময় নেই 
এই অজুহাত শুনে রবীন্দ্রনাথ গানটি রচন1 করে দেবার ভাঁর নিলেন এবং খুব 
অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করে আনলেন সেই গান-_ 

জল্‌ জল্‌ চিতা দিগুণ দিগুণ 

পরান সঁপিবে বিধবা! বালা । 

জলুক জলুক চিতার আগুন, 

জুড়াবে এখনি প্রাণের আলা ।** 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে চার শুবকের দীর্ঘ গানটি পেয়ে চম্থকৃত হলেন 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে ১০৩ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং যেন ডবল প্রমোশন দিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে । 
ব্যবধানের বেড়া ভেঙে পাশে বসার স্থযোগই কেবল পেলেন না, পাশে বসে 
জ্যোতিরিন্দ্রের কর্মের সহচর হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ । 

ঠাকুরপরিবারের জ্যোতিঃ-ন্বরূপ ছিলেন জ্যোতিরিন্্রনাথ। তাঁকে কেন্দ্র 
করেই এই পরিবারে নানাপ্রকারের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন । তার প্রাণশক্তি 
অফুরন্ত ও উৎসাহ অপরিসীম । এই জ্যোতিম্মান পুরুষটির জ্যোতিঃ সম্বন্ধে 
পরিবারের অন্যান্তেরাও সচেতন ও সশ্রদ্ধ ছিলেন। ্বর্ণকুমারী দেবীর দীপনির্বাণ, 
উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনীথের তিনটি 
বই বেরিয়েছে-_- কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২ ), পুরুবিক্রম নাটক ( ১৮৭৪ ) ও 
সরোজিনী (১৮৭৫) এই তিনটিই নাটক । দীপনির্বাণ উপন্যাসের প্রথম 
সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না । সতোন্দ্রনাথের ধারণ! হয় যে তাঁর নাট্যকার- 
ভ্রাতাটি এবার উপন্যাসও রচনা করতে আরম্ভ করেছেন। ্বর্ণকুমারী-তনয়! 
হিরগ্য়ী দেবী ( ১৮৬৬-১৯২৫ ) লিখেছেন, “মেজমামা পৃজনীয় সত্যেন্্নাথ 
ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি [ দীপনির্বাণ] হাঁতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার 
রচনা । তিনি লিখিলেন, “জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে ?” ৮: 

যে জ্যোতি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না বলে অগ্রজরা বিশ্বাস করতেন, সেই 
জ্যোতি দীপনির্বাণের মধ্য দিয়ে তার জ্যোতির পরিচয় দিলেন না, কেননা 
বস্ততপক্ষে সেটি তার রচনা নয় ; পরিচয় দিলেন ব্যাপক ক্ষেত্রে । সে বিষয়ে 
আমরা পূর্বে জেনেছি। 

এই জ্যোতিত্মান পুরুষটির পূর্ণজ্যোতির ক্ষেত্রে এসে উপনীত হলেন 
রবীন্দ্নাথ-_ ডবল প্রমোশন পেয়ে । 

এর পর থেকে আমর সর্বকাজে জ্যোতিরিন্্-সহচর রূপে পাই তার 
বারো বছরের ছোট ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে | এইখানেই রবীন্দ্রজীবনের উদ্বোধন, 
এবং এইখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সাধনার ব্রতপালনের উদ্যাঁপন। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নৃতন ভূমিকা! যেন গ্রহণ করলেন, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের 
ফ্রেণ্ড ফিলজফাঁর ও গাইড | আমরা ক্রমশ তার পরিচয় পাঁব। 

ভারতী পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। 
জ্যোতিরিন্্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী । এই ছুই বন্ধুতে মিলেই 


১০৪ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 


সাহিত্যচর্চা চলেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । পুবের ছু-জনের 
আঁমর এখন পরিণত হয়েছে তিনজনের বৈঠকে । এই বৈঠকেই অক্ষয়চন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরবাঁড়ি থেকে একটি 
পত্রিক! প্রকাশ করার প্রস্তাব করলেন। এবং প্রস্তাব কর। মাত্র তা কাজে 
পরিণত করার ব্যবস্থা করলেন, এবং অচিরেই দ্বিজেন্ত্রনাথের সম্পাদনায় 
ভারতীর প্রথম সংখ্যা বের হল-_- শ্রাবণ ১২৮৪ (ইংরেজি ১৮৭৭)। 
রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। এই বালক-বয়সেও তিনি ভাঁরতীর 
সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলেন না, কিন্তু এই চক্রের বাহিরে ছিলেন পত্রিকাটির 
প্রধান উদ্যোক্তাটি-_ জ্যোতিরিক্্র | কিন্ত দ্বিজেন্্রনাথ তীর স্থৃতিকথাঁয় বলেছেন, 
“আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি 
কিন্ত এ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর 
পড়িল ৮5 

কাঁগজের সমস্ত ভাঁর নিজের ক্বন্ধে নিয়ে তিনি ধার আত্মপ্রকাঁশের জন্যে 
দ্বার উদ্ঘাটন করলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ । জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ বহুবিধ বক্তব্য 
বিষয় প্রচার করেছেন এই ভারতীর পাতায়, কিন্তু আমরা এখানে সে- 
আলোচনা করছি নে। এই পত্রিকার কল্যাঁণে বববীন্দ্রনাথ কতট। আত্মপ্রকাশের 
স্থযোগ লাভ করেছেন আমর তাঁরই একটু আভাস পাওয়ার চেষ্টা করছি। 

রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকাব্যের যে তীব্র সমালোচনা লেখেন সেটি পত্রস্থ হয় 
ভারতীতে (১২৮৪ )। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের একটি কষ্ট প্রতিক্রিয়! হচ্ছে 
এই রচনাটি। মনটি যখন কাচা, মন যখন ব্বচ্ছন্দে বিচরণের জন্তে লাঁলায়িত তখন 
গৃহে চলেছে নান! বিদ্যার আয়োজন । কিশোর মন এই আয়োজনকে পীড়ন 
বলেই গ্রহণ করেছে। চারুপাঠ বস্তবিচার প্রাণিবৃত্তাস্ত থেকে আরম্ভ করে 
মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পড়তে হত সকাল ছট]। থেকে সাড়ে নটা পর্যস্ত। 
“ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়! প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের 
সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা 
পরিয়! পদার্থবিচ্া মেঘনাদবধকাব্য জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোল শিখিতে 
হইত ।”* তার পর স্কুলে যাঁওয়া, স্কুল থেকে ফিরেই ড্রয়িং ও জিমন্তাহিকের 
মাস্টার মহাশয়ের কাছে বন্দী; ছাড় পেতে রান্র নটা! বেজে যেত। 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে ১০৫ 


এইসব ব্যাপারে মনের মধ্যে যে ক্ষোভ জেগেছিল তার রুষ্ট বিস্ফোরণ 
রূপে প্রকাশিত হল মেঘনাদের এ সমালোচনা | চাঁরুপাঠ বা জ্যামিতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদও এ ভাবেই জানানো হয়তে! যেত, কিন্তু কবিমন কাব্য নিয়েই 
আলোচিন! করবে-_ বয়স তখন কীঁচ। তাঁপটা তাই তেজি; তারই কথায় বলি__ 
“কাঁচা আমের রসট] অল্নরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ ।”” রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, এই দাস্তিক সমালোচন। দিয়ে তিনি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ত 
করলেন । 

লঘু হোক গুরু হোক, ভারী হোক হান্কা হোক-_ যাবতীয় বক্তব্য প্রকাশ 
করার জন্তে নিজের হেফাজতে পত্রিকা থাকা চাই। তাহলে কলম চলতে 
শেখে ভালো । না হলে সম্পাদকের পছন্দ-অন্ুযাঁয়ী রচনার জোগান দিতে 
গিয়ে কলম অনেক সময় থতমত খায়, বিশেষ করে নবীন লেখকদের পক্ষে 
এ কথা বেশি প্রযোজ্য । 

রবীন্দ্রনাথ যে তীর প্রথম-জীবনেই তীর বক্তবা অকপটে ব্যক্ত করার জন্তে 
একটি মুখপত্র পেয়েছিলেন-- এজন্যে আমর। জ্যোতিরিন্ছের কাছে কৃতজ্ঞ । 
তাঁর স্বন্ধেই তখন পত্রিকাটির সমন্ত ভার, তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে 
তার মনের কথাগুলি জানাতে পেরেছেন। কলমের জড়তাও তীর দূর হয়েছে। 

নৃতনত্তের নিত্য প্রবর্তক এই নতুনদাঁদা। তিনি বঙ্গদেশের সাহিত্যগগনে 
একটি নৃতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটানোর জন্তে প্রথমে নিজের জ্যোতি 
দিয়েই তাকে জ্যোতিত্বান করার জন্যে সচেষ্ট হলেন। 

রবীন্দ্রনাথের মানস-বিকাঁশের ঢালাও ব্যবস্থা হল এই ভারতীতে। নিত্য 
নৃতন উদ্মে ব্যস্ত জ্যোতিরিক্দরনাথ তীর প্রতিভার বহুমুখীনতা! দিয়ে উৎসাহিত 
ও প্ররোচিত করে চলেছেন এই ভ্রাতাটিকে । চোখের সম্মুখে এই কর্মপ্রাণ 
মানুষটির বিবিধ কর্মের উদ্যোঁগ চলেছে, এ ক্ষেত্রে ধার মধ্যে কর্মের আকাঙ্ষা 
লুগ্ত আছে তা জাগ্রত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক । নতুনদাঁদীর জীবনের বহুমুখীনতা 
রবীন্দ্রনাথের জীবনেও প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করল। 

প্রথম বছরের ভারতীতেই রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী কাব্যটি প্রকাশিত 
হল। এবং অবিলম্বে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই কবিকাহিনী কাব্যই 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম গ্রস্থ ( ১৮৭৮ )। 


১০৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


ভারতীতে প্রথম যে ছোটগন্প প্রকাঁশিত হয় সে রচনাঁও রবীন্দ্রনাথের, এবং 
রবীন্দ্রনাথেরও সেটি প্রথম ছোটগন্প। ১২৮৪ (১৮৭৭) শ্রাবণ-ভাত্র সংখ্যায় 
এই গল্পটি মুদ্রিত হয়, নাম-_ ভিখারিণী। 

ছোটগল্প, কাব্য, বা সমালোচনা" _ বিবিধ প্রকার রচনা প্রকাশের জন্যে এ 
যেন রবীন্দ্রনাথের জন্যে ঢালাও ব্যবস্থা । যিনি সম্পাদক তিনি তো স্বীকাঁরই 
করেছেন যে, নামটি দিয়েই তিনি খাঁলাঁস। কিন্তু ধার উপর পত্রিকাটির ভাঁর 
ন্যস্ত তার উৎসাহ ও উদ্দীপন। ছাড়! একাজ সম্ভব নয়। ধাঁকে একদিন 
ডবল প্রমোশন দিয়ে সমশ্রেণীতে তুলে নিয়েছিলেন, তাকে সমশ্রেণীতেই বেঁধে 
না রেখে আরও অনেকগুলি ডবল প্রমোশন দিয়ে আরও অনেক উচ্চশ্রেণীতে 
উন্নীত করার জন্যে উৎসাহী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের এ একটি নৃতন 
অভিযাঁন। এবং, আমাদের বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের এই 
অভিযানটিই সবচেয়ে সফল ও সবচেয়ে সার্থক । কর্মপ্রাণ এই মানুষটির 
বিবিধ কর্মের আলোচনা হয়তে। কিছু-কিছু হয়েছে; কিন্তু তার এই মহত্তম 
ও উদ্বারতম এই অভিযাঁনটির কথা তেমন ভাবে আলোচিত হয় নি। 

তেমনভাবে আলোচিত হয়নি বটে, কিন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অভিযানটি 
ধাঁকে কেন্দ্র ক'রে তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে স্মরণ করেছেন তাঁর নতুন- 
দাদাকে । 'জীবনম্থতি' “ছেলেবেলা” ও "আত্মপরিচয়" গ্রস্থাবলীর বিভিন্ন পাতা 
তিনি আবৃত করেছেন জ্যোতিদাদাঁর নামাবলীতে। 

বন্তত, ভারতী পত্রিক প্রকাশিত হয়েছিল যেন কেবল রবীন্্রপ্রতিভার 
মুখপত্র রূপে । এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাঁর বিকাশের জন্য এর প্রতিটি 
পাতাই ষেন অবারিত রাখা হয়েছিল । গছ্য পদ্য সমালোচন৷ ছাড়াও, এই 
পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যেমন কৃত্রিম ব্রজবুলিতে রচনা করলেন ভাহ্ুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী, আবার শেক্সগীয়র থেকে অন্ুবাদও আরম্ভ করলেন এই পত্রিকাঁয়। 

প্রকাশ্য আলোকে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকে, সেই আলোর অন্তরালে ষে 
হাতের কারসাজিটি ছিল, অর্থাৎ__ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ প্রদীপ জ্বালানোর 
আগে সলতে পাঁকানোটা, সেটি কার হাত তা বুঝতে অস্থবিধে হবার কথা 
নয়। সে হাত ভারতী-সম্পাদ্কের নয়, সে হাত ভারতী-কর্ণধারের। যদিও 
বড়দ।দ1 িজেন্ত্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা পেরেছেন অন্যভাবে, 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে ১০৭ 
কিন্ত এখানে আমরা ছিজেন্দ্-প্রসঙ্গ উ্খাপন করতে চাই নে। তার সম্বন্ধে 
আলোচনা হলে, সে-আলোচনা হবে পৃথকভাবে, সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ 
থেকে । 

নিয়ত জঙ্গেসঙ্নে রেখে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভ1 ম্ফুরণের সহায়তা করে, 
নিজের জীবনের কর্মপ্রেরণাঁর উদাহরণ সর্বদা সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথকে 
ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনীথ আশ্বাস ও সাহস জুগিয়ে 
চলেছেন । ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ গেলেন সেজদাঁদার কাছে বিলেতে, সেখানে 
কিছুকাল (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি ) কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন। 
কিস্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেতে সেই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রমতী 
নাটক প্রকাশিত হয় (১৮৭৯)। বিলেতে থাকার সময়েই নতুনদাদাীর এই 
নতুন নাটক রচনার খবর তিনি পেয়েছিলেন অবশ্যই, কেননা, জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ 
এই বইটি তার ভ্রাতাঁকে উত্সর্গ করে লেখেন-_ 
তুমি অশ্রমতীকে দ্যাখবার জন্য উৎস্থক হয়ে আছ। এই লও, 
আমার অশ্রমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলগু-প্রবাঁসে, 
তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-ছুঃংখ ঘদি ক্ষণকালের জন্যেও ঘোচে 
তা হ'লে আমি স্তখী হব। 
»৯ই আবণ তোমার 
১৮০১ শক | দাদা 
ছুই জনে যে নিবিড় ভাবে ছুই জনের প্রতি আকৃষ্ট, উভয়ে উভয়ের 
সাহিত্যিক কম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে সমভাবে সমুতস্থক, উৎসর্গপত্রের এই ভাষা 
থেকে ত। সম্যক ভাবে বোঝা যাঁয়। রবীন্দ্রনাথ দেশ ছেড়ে বিদেশে আছেন, 
কিন্তু মনটি তাঁর বিদেশে নয়-_ সেটি গৃহবাসী, সে মন যেন জ্যোতিরিন্্রনাথের 
সান্নিধ্য ঘারা পরিপূর্ণ । এই জন্যেই “অশ্রমতীকে ছ্যাখ বার জন্য উৎন্ক” হয়ে 
আছে এই মনটি। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের সহযোগী যেন রবীন্দ্রনাথ । কেননা এই 
অশ্রমতী+তে রবীন্দ্রনাথের রচিত এই গানটি অস্ততুক্তি হয়েছে-_ 
গহন কুন্থমকুগ্চ-মাঝে মৃছুল মধুর বংশি বাজে, 
বিসরি ত্রাস লোৌকলাজে সজনি, আও, আও লো! । 


১০৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


এ রচনা ভান্ছসিংহ নামে রচনার অন্তর্গত। ভাহুসিংহ ঠাকুরের যে 
কবিতাট প্রথম ভারতী'তে প্রকাশিত হয় তার নাম অভিসার! কিন্ত 
ভাশ্তুসিংহের লেখ প্রথম কবিতা হচ্ছে এঁটি, অশ্রমতীতে যেটি অন্তভূক্তি হয়েছে । 
এই রচনার উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “একদিন মধ্যান্ছে খুব মেঘ 
করিয়াছে । সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাঁশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে 
এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হুইয়া পড়িয়া একট স্লেট লইয়া! লিখিলাম__ গহন 
কুন্বমকুগ্ধ-মাঝে |” 

এ ঘটনা ১৮৭৭ সালের । এর বছর-ছুই পরে জ্যোঁতিরিক্দ্রনীথ যখন তার 
এই অশ্রমতী নাটকটি রচন1 করলেন তখন তীর ভ্রাতার এই পরীক্ষামূলক ভাবে 
ব্রজবুলিতে রচিত গানটি অন্ততূ্ত ক'রে বুঝি তীকে উৎসাহ দিলেন, এবং একে 
স্বীকৃতি দিলেন । অবশ্ঠ ভালসিংহ কে, তা! জানার আগে এ-রচনাকে বিদ্ভাপতি- 
চণ্তীদাঁসের রচনার থেকে শ্রেষ্ঠ বলা! হয়েছিল । জীবনম্থতিকে রবীন্দ্রনাথ তার 
সকৌতুক বিবরণ দিয়েছেন । 


এই নাটক প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করাযায়। জ্যোতিরিন্ত্রনাথের 
অশ্রমতী নাটকের বিষয় হচ্ছে হিন্দুমুদলমান প্রণয় । সম্রাট আকবরের 
সেনাধ্যক্ষ মানসিংহ তীর ভগ্নীকে মোগলের হাঁতে অর্পণ করেছিলেন, এইজন্য 
মানসিংহ যখন চিতোর-রানা প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন 
প্রতাঁপসিংহ তার সঙ্গে ভোজনে সম্মত হন না। এতে মানসিংহ অপমান 
বোঁধ করেন, এবং প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্যে আকবরকে উত্তেজিত 
করেন, এবং যুবরাঁজ সেলিমের সঙ্গে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রাী করেন । প্রতাপসিংহ তখন 
পর্বতকন্দরে আশ্রয় নেন। একদ! প্রতাপের অন্ুপস্থিতির স্থযোগ নিয়ে 
মানসিংহ প্রতাপ-তনয়। অশ্রমতীকে এক মুসলমান দ্বারা অপহরণ করান এবং 
প্রতাপের গর্ব খর্ব করার জন্যে সেই মুসলমানের সঙ্গে অশ্রমতীর বিবাহ দিবার 
উদ্যোগ করেন। কিন্তু যুবরাঁজ সেলিমের জন্যে মানসিংহের সে চেষ্টা বিফল 
হয়। অশ্রমতী এ জন্যে সেলিমের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, সে কৃতজ্ঞতা ক্রমশ পরিণত 
হয় প্রণয়ে। কিন্তু প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ এই প্রেম যাতে পরিণয়ে 
পরিণত না হয়, তজ্জন্ত অশ্রমতীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। 

হিন্দু কন্ঠার সহিত মুসলমান যুবকের প্রণয় নিয়ে এই নাটক-_ এ জন্যে 


রবীন্দ্র-মাঁনস-গঠনে ১০৯ 


পরবর্তা কাঁলে জ্যোতিরিন্ত্রনাথকে অনেক বিড়ধিত হতে হয়েছে-_ সে কথা এই 
নাটকটি প্রসঙ্গে আলোঁচন! কালে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এই প্লটটিই 
ছুঃসাহসিক, যদিও অশ্রমতী নামে প্রতাপের কোনে! মেয়ে ছিল না, এ একটি 
কাল্পনিক চরিত্র, তবুও এর জন্যে অনেক জবাবদিহি করতে হয়েছিল 
নাট্যকারকে, নাটকটি প্রকাশের বাইশ-তেইশ বছর পরেও-_ ১৯০১ সাঁলে। 

যাই হোক, ১৩০৪ বঙ্গান্ের ২০ কাঁতিক (১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ “সতী” নামে 
যে নাট্যকাব্য রচনা করেন তার বিষয়ও এই । বিনায়ক রাঁওএর কন্তা! 
অমাবাঈ এই নাট্যের নায়িকা । অমাবাঈ এক মুসলমানকে ভালোবেসে বিবাহ 
করে। প্লেচ্ছের সঙ্গে কন্তার এই প্রণয় ও পরিণয় অস্বীকার করা হয়। ফলে 
অমাবাঈএর গ্লেচ্ছ স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোঁষণা করা হয়। মে নিহত হয়। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের বিষয়বস্ত নিয়েছিলেন টডের রাঁজহ্থান থেকে, 
আর রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন “মারাঠি গাথা সম্বন্ধে আকওয়ার্থ সাহেব রচিত 
প্রবন্ধবিশেষ হইতে'। হিন্দু নারী ও মুসলমান যুবকের প্রণয় নিয়ে লেখার 
অনুপ্রেরণা ও সাহস রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন এই অশ্রমতী নাঁটক 
থেকেই, বিলাতপ্রবাসী ভ্রাতাঁর হাতে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি উপহার দেন ; 
সেই প্রবামে “ধাহাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত” এ তারই রচিত গ্রন্থ। 
স্থতরাঁং রবীন্দ্রনাথের মনে জ্যোতিদাঁদীর নাটকটির গভীর দাগ অঙ্কিত করা 
স্বাভাবিক। ধাঁকে সবচেয়ে ভালে লাগে, ধার কথ! সকলের চেয়ে বেশি মনে 
পড়ে, তার কাছ থেকে পাঁওয়! ন্েহ-উপহারিটি সামান্ত হলেও তাঁর মূল্য যে 
অসামান্য । কিন্তু এক্ষেত্রে উপহারটি সামান্ঠ নয়-__ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক । 

দাগ যে অস্কিত করেছিল তাঁর সাক্ষাৎস্বর্ূপ উপস্থিত করা যাঁয় এই 
“সতী” কাবানাট্যটি। 

অশ্রমতী নাটকের পিতা মাতা ও পুত্রীর কথোপকথনের অনেকটা 
প্রতিধবনির মতই যেন “সতী” কাব্যনাট্যের পিতা মাতা ও পুত্রীর 
কথোপকথন । 

অশ্রমতী'তে আছে-_ 
অশ্রু। মা, তুমিও আমাকে ঘ্বণা কলে তোমার কোলেও আশ্রয় 

পেলাম না? হা! মা! ভগবতি ভবানি! তুমিও আমাকে পরিত্যাগ 
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করবে? মা, শুনেছি তুমি অগতির গতি-__তুমিও কি আমাকে 
নেবেনা? _-গঞ্চমাঙ্ক, থম গর্ভাস্ক 
ঘতী'তে আছে-_ 
পমাবাইঈ ॥ পতি! প্রেচ্ছ, পতি সে তোমার ! 
জানিস কাহাঁরে বলে পতি? নষ্টমতি, 
ভষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি, 
একমাত্র ইষ্টদেব। শ্্েচ্ছ মুসলমান 
ত্রাহ্মণকন্তার পতি! দেবত৷ সমান! 
অমাবাই ॥ উচ্চ বিপ্রকূলে জন্মি তবুও ষবনে 
দ্বণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে 
পৃজিয়াছি পতি বলে; মোরে করে ঘ্বণ৷ 
এমন সতী কে আছে? নহি আমি হীনা 
জননী তোমার চেয়ে হবে মোর গতি 
সতীন্বর্গলোকে । 


এ উক্তি দুঃসাহসী উক্তি। নায়িকাঁর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন কথ 
বলাতে পেরেছেন । অবিকল এই ধরণের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথও বলিয়েছেন-_ 
অশ্রমতী ॥ হা! আমার কি হবে? আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও 
জানিনে- আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাঁকেই জানি। 

চতুর্থ তস্ক, অষ্টম গভান্ক 


রবীন্দ্রনাথ তীর জ্যোতিদাদার প্রদখিত পথে দৃঢ় পদক্ষেপে যে অগ্রসর 
হয়েছিলেন, একে তার একটি উদাহরণ বল! যেতে পারে। 

কাব্যনাট্যরচনায় “নতী" রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি ! পরবর্তীকালে তিনি তার 
এই রচনাটিকে তার সঞ্চয়িতায় স্থান দেন নি বটে, কিন্তু এর দ্বারাই 
রবীন্দ্রপ্রতিভার এই একটি দিকের দ্বারোঁদধাঁটন ঘটেছে বলে আমরা একে 
স্মরণ করতে পারি। আমরা বলেছি, এই নাট্যটি তিনি রচনা করেন 
২০ কাতিক ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। তার পরে রচিত হয় নরকবাস” (৭ অগ্রহায়ণ 
১৩০৪ ) এবং গান্ধারীর আবেদন", শেষোক্তটির রচনাকাল জানা যাঁয় না, 
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কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন ১৩০৪ অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতাঁর 
ইউনিভাসসিটি ইনস্টিটিউটে এই কাব্যনাট্যটি রবীন্দ্রনাথ পাঁঠ করেন, অতএব 
এটি এঁ সময়ের রচনা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে; অতঃপর লেখেন 
লক্ষ্মীর পরীক্ষা (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪ ) এবং এর কিয়খকাঁল পরে কর্ণ- 
কুম্তীসংবাঁদ" (১৫ ফান্তন ১৩০৬ )। ২৬ ফান্ধন ১৩০৬ তারিখে প্রথম 
প্রকাশিত “কাহিনী” গ্রন্থে এগুলি একত্র সমাহ্বত হয়। 
এবার আগের কথায় ফিরে আসি। বিলাতের প্রবাসজীবন সমাপ্ত করে 
রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন ১৮৮ সালে । ফিরে অসার পর, ১৮৮১ 
সালে, রবীন্দ্রনাথের চাঁরিটি গ্রন্থ প্রকাঁশিত হয়__ বাল্মীকিপ্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, 
কুদ্রচণ্ড ও মুরোপপ্রবাঁনীর পত্র। 
রবীন্দ্রনাথের মন তখন জ্যোতিময়। তিনি তাঁর জ্যোতিদাদ্দার 
কাছে কৃতজ্ঞ। তারই ম্মারক স্বরূপ এর দুইটি বইই তিনি উৎসর্গ করেন 
জোতিরিন্দ্রনাথকে । 
একটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক, রুদ্রচণ্ড। উৎসর্গপত্রে আছে-_ 
ভাই জ্যোতিদাদীকে 
অপরটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য গ্রন্থ, মুরোপপ্রবাসীর পত্র। উৎসর্গপত্রে 
আছে-_ 
ভাই জোতিদাদা, ইংলগ্ডে ধাহাঁকে 
সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত তীাহারই 
হস্তে এই পুস্তক সমর্পণ করিলাম । 


যিনি তীর জীবনে প্রথম আলেক এনে দিয়েছেন, তার হাতেই কৃতজ্ঞতা 
তরে রবীন্দ্রনাথ তীর জীবনের ছুটি প্রথম স্থষ্টি সমর্পণ করলেন ।__ প্রথম নাটক, 
গ্রথম গদ্গ্রন্থ । 

কেবল পুস্তকই তীর হস্তে সমর্পণ করলেন না, বিদেশ-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ 
নিজেকেও নৃতন ভাবে সমর্পণ করলেন ভাই জ্যেতিদাদার হাতে । 

বাড়িতে তখন গান নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা! চলেছে । দেশী ও বিললাতী স্থর 
মিশিয়ে বাংলা গানে নৃতন স্থর আরোপ করার সাধনা করে চলেছেন নতুন 
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দাদা। সঙ্গে আছেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। এই ছুই জনেই মাতিয়ে রেখেছেন 
আসর। 

বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে জৌতিরিক্দ্রনীথ তাঁকেও সঙ্গে নিলেন 
এই কাঁজে। এসম্বদ্বে তিনি বলেছেন, “সংগীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা 
হইলাম তিনজন-_ অক্ষয় রবি ও আমি ।৮, 

এ একটা স্মরণীয় ঘটনা । রবীন্দ্রনাথের জীবনের এ এক নূতন দীক্ষা । 
যথাসময়ে এই দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, এইজন্তে উত্তরজীবনে তিনি 
সংগীতের ত্রিবেণীসংগম রচন। করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন | ভাষা! ভাব ও স্থুর-_ 
এই তিনের মিলন ঘটিয়ে তিনি সংগীতের নৃতন তীর্থ রচনা করেছেন। কিন্তু 
এই তিনটি শ্রেতের উৎসসন্ধান আমাদের করতে হবে । 

সম্যক ভাবে যদি সন্ধান কর! হয় সে উৎসের, তাহলে সেখানে সাক্ষাৎ 
পাঁওয়! যাবে ত্রিধারাঁর প্রতিনিধি রূপে নতুনদাঁদীর-_- উৎসাহের প্রত্রবণ হয়ে 
তিনি স্খোঁনে বিরাজিত | 

যে-ভাষা রবীন্দ্রহৃদয়ে অব্যক্ত বূপে স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল, সে-ভাষাকে 
ভাঁষা বল] চলে ন]। শিশুর অনেক কথ! তাঁর মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি 
করে, কিন্তু বুলি হয়ে সেই কথা ব্যক্ত হওয়ার পূর্বে তাকে প্রয়াস করতে হয়। 
কারও কাছ থেকে সেই বুলি বলার জন্তে প্রেরণ! চাই। এই দিক থেকে 
রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যে জ্যোতিরিজ্্রনাথ ছিলেন আমরা তা আঁলোচন। করে 
এসেছি । আলোচনা করে এসেছি যে, তীর নাটকের জন্যে গান রচনা! করে 
নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ__জ্বল্‌ জল্‌ চিতা” । তখন যদি সে অনুকূল বাতাস না 
পেত তা হলে দ্বিগুণ বিক্রমে জলে উঠে ভারতীর পাতায় পাতায় স্ফুলিঙগবৃ্টি 
করতে পারতনা। জ্যোতিরিন্ত্রনাথ সেই গানটি তাঁর গ্রন্থের অন্ততভুক্ত করে 
কেবল নিজেরই উদারতার পরিচয় দিলেন না, তিনি তার কনিষ্ঠকে এক পরম 
প্রশ্রয় দিয়ে তার জড়তাঁর বাঁধ ভেঙে দিলেন । রবীন্দ্রনাথ অবাধে তার বলার 
বিস্তর কথা অজশ্ব ভাষায় ব্যক্ত করার সাহস লাঁভ করলেন। 

ভাবের দিক থেকেও কোনো অভাব ঘটেনি । উৎসাহে উদ্দীপনায় প্রাণ- 
প্রাচুর্যে রবীন্দ্রনাথের সামনে চলিঞু দৃষ্টান্তের মত ছিলেন জ্যোতিরিক্ত্রনাথ । 
নতুন-কিছু করতে হবে এ জিনিসটা! সাঁহসই হোঁক, বা ছুঃসাহসই হোঁক__ 
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'উপদেশের দ্বার! না, নিজের কর্মের ছ্বারা - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদর্শের মত বিরাজ 
করতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। সাহস জিনিসটাঁও সংক্রামক, এমন তেজন্বী ও 
সাহসী পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে রবীন্দ্রনাথের মনেও আত্মপ্রত্যয় এসে 
গিয়েছিল। এই জন্যেই সম্ভবত, মেঘনাদবধের মত কাব্যকেও কথার জাছু দিয়ে 
নন্তাৎ করতে তিনি নে আমলে কুষ্টিত হন নি; আবার এ কলমেই লিখেছেন 
নিজের কাব্য-_কবিকাহিনী, এবং এ কলমেই লিখেছেন ছোট গল্প। 

নতুনদাদার কাছে এ ছুটি এখ্বর্য লাভ করে অবশেষে তৃতীয় এই্বর্য লাভ 
করার দীক্ষা! নিলেন তিনি। বিলেত থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
সংগীতগোর্ঠীর অন্তভূক্তি হলেন। দ্বেশী ও বিদেশী সংগীতের সংমিশ্রণে নৃতন 
স্থুর সৃষ্টির পরীক্ষায় তখন জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ব্যস্ত । সেই পরীক্ষাগারে প্রবেশা- 
ধিকার পেলেন এই নবীন সাঁধকটি। তখন এই পরীক্ষাগারে জ্যোতিরিন্দের 
মানময়ী গীতিনাট্যের স্থুর রচনার কাজ চলেছে; রবীন্দ্রনাথ তার নতুন 
দাদার এই নাট্যে রচনা! করে দিলেন একটি গান-_- 

আয় তবে সহচরী 
হাঁতে-হাতে ধরি ধরি 

পুনরায় তার নাটকে জ্যোতিরিন্্রনাথ তাঁর ভ্রাতার রচিত গান সন্নিবিষ্ট 
করলেন । 

অপরের নাটকে গান লিখে কেউ অমর হয় না। কিন্ত অমরত্বের জন্টে 
নয়। এইখানে গান-রচনার জন্যেই তিনি গান-রচনার ও স্বর যোজনার 
প্রেরণা যেমন পেলেন, শিক্ষা যেমন পেলেন, দীক্ষা যেমন পেলেন, তেমনি 
পেলেন পরবর্তাঁ জীবনে চলার জন্যে নৃতন একটি পথ। সেই সময়ে এই 
ঘটনা ঘদি না ঘটত তাহলে রবীন্দ্রনাথ গান-রচনা! করে একধারে সংগীতের 
ও সাহিত্যের এই নৃতন পুজার পুরোহিত হতেন কিন! বলা সহজ নয়। 
বিচির স্থরের ও অভিনব ভাষার ও অনির্বচনীয় ভাবের ত্রিবেশী-সংগম 
তাহলে হয়তো! ঘটত না। যে-পথ নির্মাণ করেছেন জ্যোতিরিন্্রনাথ, সেই 
নিঙ্সিত পথে অগ্রমর হতে হতে সেই পথকে প্রশত্ত করেছেন ও স্বদূর- 
প্রসারী করেছেন রবীন্দ্রনাথ । আঁজ তাই আমর! নৃতন সংগীত লাভ 
করেছি-_ ঘার নাঁম দেওয়। হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত । 


১১৪ জ্যোতিরিন্্রনাথ 


একে যদি খণ আখ্য। দেওয়া হয়, তাহলে এখাণের পরিমাঁণ কর। সহজ 
নয়। একটি বিরাট বটবৃক্ষের ইতিহান লেখার সময়ে, কে কবে রোপণ 
করেছিল তার বীজ, প্রথম অস্কুরোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে কে তার আলবালে 
নিত্য জলসিঞ্চন করেছিল, কে তাকে বড়বুষ্টি থেকে রক্ষা করে প্রাণবস্ত 
করে তুলেছিল, সেসব কথা লেখা হয় না। রবীন্দ্রজীবন-আলোচনার সময়ে 
এই জন্যেই হয়তে! মেই জীবন-উদ্ঠানের মালাঁকরের কথা আমরা ভুলে 
থাকি। 

আমর! ভূলে থাকি বটে, কিন্তু যিনি একে প্রকৃতই খণ বলে স্বীকার 
করেছেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । তিনি অকপটে বলেছেন, .“এক সময়ে 
পিয়ানো বাঁজাইয়া জ্যোতিদাদা নৃতন নৃতন স্থুর তৈরি করায় মাতিয়। 
ছিলেন। প্রত্যহ তাহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ণ হইতে থাকিত। 
আমি এবং অক্ষয়বাবু তাহার সেই সছ্যোজাত স্থরগুলিকে কথ দিয়া বাঁধিয়া 
রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে 
আমার আরম্ভ হইয়াছিল ।৮" 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রীতি ছিল সাধারণ রীতির বিপরীত । সচরাচর গান 
বেঁধে তার স্থুর যোজনা ই প্রচলিত নিয়ম । কিস্তু তীর নিয়মট। ছিল উলটে।_ 
স্বর বেধে নিয়ে তাতে কথা আরোপ করা হত। এবং এই কথ আরোপ 
করার কাঁজ করতেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ । 

যে-পব্লে জল আছে তৃষ্ণার্ত বাক্তি সেইখানে এসেই তার অঞ্জলি 
পূর্ণ ক'রে আক সেই জল পান করে। প্রতিভাকেও এক রকমের তৃষ্ণা 
বল! যেতে পারে। এইজন্যেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের প্রথম দিকে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্গিধ্য ত্যাগ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের 
এই অংশকে আহরণ ও সঞ্চয়ের অধ্যায় বলা চলে। তিনি তাই সর্দা 
জ্যোতিরিজ্্রনাঁথের সঙ্গেই আছেন । 

ভারতী পত্রিক! প্রকাশের (১৮৭৭) উদ্যোগ ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা 
জ্যোতিরিজ্্নীথের সহচর ও সঙ্গী-কূপে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে | যখন 
পত্রিকাটি প্রক1শিত হল, রবীন্দ্রনাথ অন্তভৃত্ত হলেন সম্পাদদকচক্রে__ এ বিষম্ব 
আমর! আলোচনা করেছি। 


রবীন্দ্র-মানস-গঠনে ১১৫ 


ইতিপূর্বে হিন্দুমেলীর অধিবেশন ঘটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে প্রথম 
কবিতা পাঠ করেন, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। এই মেলার অন্যতম 
উদ্চোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-_- এ কথা৷ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, 
এবং এও বলেছি যে এই হিন্দুমেলার পববর্তী এক অধিবেশনে ( ১৮৭৫ ) 
রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটির নাম £হিন্দুমেলার 
উপহার” ১*। সাধারণের সমক্ষে এই তার প্রথম উপস্থিতি । 

রবীন্দ্রনাথকে সর্বলাধারণের নিকট উপস্থাপিত করার পিছনে কে 
ছিলেন তা সহজেই বুঝতে পারাষায়। নিভৃত নেপথ্যলোক থেকে আনন্দলোকে 
মঙ্গলালোকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এসেছিলেন জ্যোতিরিজ্্রনাথ । সাধারণের 
সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপস্থিত হওয়ার কথা কলকাতার ঃম97&ম 
10411 মম৪১ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫১ লেখেন-_ 
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হিন্দুমেলা-প্রসঙ্গে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য । ছুই বৎসর পরে, 
১৮৭৭ সালে, রবীন্দ্রনাথ এই মেলার অধিবেশনে আর-একটি কবিতাও 
পাঠ করেছিলেন। লর্ড লিটনের আমলে দিল্লি-দরবার উপলক্ষে তিনি 
ঘে পছ্যের উল্লেখ “জীবনস্থৃতি'র স্বাদেশিকতা-অধ্যাঁয়ে উল্লেখ করেছেন এটি 
সেই কবিতা । কিন্তু স্বতির অন্পষ্টত৷ হেতু এই কবিতাটি কোথাও মুন্রিত 
হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, তিনি বলেছিলেন “বহু উৎকট 
রকমের অনেক কথা! আছে বলিয়া উহা! কখনও ছাপা হুয় নাই।”১২ কিন্ত 


১১৬ জ্যোতিরিন্্রনাথ 


বন্ততপক্ষে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল-- অন্য কোথাও নয়__ জ্যোতিরিক্্রনীথের 
ন্বপ্রময়ী নাটকে'র € ১৮৮২) চতুর্থ অস্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগত 
ভাষণ কবিত! রূপে, কেবল নাটকের প্রয়োজনে মূল কবিতার “বুটিশ' স্থলে 
“মোগল” করা৷ হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এর প্রতি আকুষ্ট হলে তিনি 
হিন্দুমেলায় পঠিত দেই কবিতা বলে একে চিনিতে পারেন ।১৯ 

রবীন্দ্রমানস-গঠনে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের প্রয়াস ও প্রযত্বের বিষয় জানতে 
হুলে এর পরে উল্লেখ করতে হয় জ্যোতিরিন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সম্তীবনী- 
সভার। পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন বসত । আশহুমানিক ১৮৭৬ 
সালের ঘটনা । সেখানকার সেই খ্যাপামির তগ্ত হাওয়ায় অহরহ যেন উড়ে 
চলত সভ্যরা_ তার মধ্যে ষোল-সতেরে। বৎসর বয়েসের রবীন্দ্রনাথও ছিলেন 
একজন সদস্য রূপে । লজ্জা ভয় সংকোচ কিছুই ছিল না-_ সভায় প্রধান 
কাজ উত্তেজনার আগুন পোহাঁনেো।। জীবনের শেষভাগেও__- সত্তর বছর 
বয়সে-- রবীন্দ্রনাথ এই কথা স্মরণ করেছেন, “জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা 
স্থাপন করেছেন, একটি পোঁড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন ; খগবেদের পুঁথি, 
মড়ার মাথার খুলি আর খোঁল। তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান ; রাঁজনারায়ণ 
বসু তার পুরোহিত ; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম ।”* 

এখানে আমরা এর কিছু পূর্বের কথাঁও একটু স্মরণ করতে পারি। 
রবীন্দ্রনাথের বয়ন যখন সাড়ে তেরো বৎসর তখন রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত 
কবিতা 'অভিলাধ' তত্ববোধিনী পত্রিকায় (শক ১৭৯৬ অগ্রহায়ণ । ১৮৭৪) 
বের হয়, এবং এর কয়েক মাস পরে তত্ববৌধিনী পত্রিকাতেই (শক ১৭৯৭ 
আধাঁড়। ১৮৭৫) প্রকাশিত হয় প্রকৃতির খেদ*? প্রথমটি “ছাদশবধাঁয় 
বালকের রচিত' এবং দ্বিতীয়াট “বালকের রচিত” বলে। এই সময়ে তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই ছুইটি রচনাই যে রবীন্দ্রনাথের 
তার প্রমাণ দীর্ঘকাল পরে পাওয়া! গিয়েছে ।১* 

১২৮২ বঙ্গাবের (১৮৭৫) ২ জ্যেষ্ঠ তারিখে শিলাইদহ থেকে গুণেন্ত্রনাথ 
ঠীকুরকে জ্যোতিরিজ্রনাথ রবীন্তরনাথের “প্রকৃতির খেদ' সম্বন্ধে লেখেন 

বি্জ্জনের ০৪: ও রবির .কবিতা পাঠাচ্ছি-_ কর্তা-মহাশয় [ মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ] কবিতাটি পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।১* 
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রবির রচন। নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহের এটি একটি নিদর্শন । 

ভ্রাতাঁটিকে সর্বতোভাবে গড়ে তুলবার জন্য জ্যোতিরিন্্রনাথের উৎসাহ কম 
ছিল না। রবির রচনা প্রকাশের জন্ত যেমন তাঁর উদ্যম ছিল, রবিকে অন্যদিকে 
গঠন করার উদ্যমও তাঁর ছিল তেমনি । রবিকে তিনি শক্ত ও শক্তিশালী 
করতে চান, এজন্যে রবিকে তিনি পটু করতে চান অশ্বারোহণে। মে কথা 
রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করে গিয়েছেন, “এই-যে আমার সমন্ত শক্তিকে এমন ছর্দাম 
উৎসাহে দৌড় করা ইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদদাদা। তাহার 
কোনো ভয় ছিল না। যখন নিতান্তই বালক ছিলাম তখন তিনি আমাকে 
ঘোড়ায় চড়াইয়! তাহার সঙ্গে ছুট করাইয়াছেন, আনাড়ি সওয়ার পড়িয়া 
যাইব বলিয়। উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাই ।” 

এইভাবে সর্বদা নিজের সঙ্গে রেখে ও নিজের কাজের সঙ্গে যুক্ত রেখে 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ তাঁর এই ভ্রাতাটিকে তার জীবনের লক্ষ সম্বন্ধে যেন ক্রমশ 
সচেতন করে তুলতে লাগলেন। একে আমরা মহত প্রয়াস বলতে ছ্বিধ! করব 
না। এমন কথাও আমরা অকপটে বলব যে, জ্যোতিরিজ্্রনাথ যদি জীবনে 
অন্য-কো'নেো কাজ না ক'রে কেবল রবীন্দ্রনাথের জন্যে ঘা করেছেন, শুধুমাত্র 
সেই কাঁজটিই করে যেতেন তাহলেও-_ আমরা যাকে ছ্িতীয় প্রতিভা বলে 
আখ্যাত করেছি-- তার সেই প্রতিভার জন্তেই বঙ্গদেশে তিনি চিরম্মরণীয় 
হয়ে থাকার যোগ্য । 

আর-একটি কথা, সেটি হচ্ছে বিঘজ্জন-সমাগম। অবনীন্দ্রনাথ বাল্যকালে 
যাকে “বিছ্যাংজন-সমাঁগম” বলতেন বলে তার ঘরোয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথের উদ্যোঁগেই এই সমাগমের উদ্ভব, সাহিত্যসেবীদের মধ্যে 
পরস্পর-আলাপপরিচয় ও তাদের মধ্যে সদ্ভাব বুদ্ধির জন্যেই এই সম্মিলনী । 

বিলেত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ঘখন যোগ দিলেন জ্যোতিরিন্র্ের 
গাঁনের পরীক্ষায় সেই সময়ে এই সম্মিলনী-উপলক্ষেই রচিত হুল রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম গীতিনাট্য বান্মীকি-প্রতিভা (১৮৮১) । এই নাট্যে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন 
বান্সীকি। মঞ্চে এই তার অবশ্থ প্রথম আবির্ভাব নয়। সর্বপ্রথম তার মঞ্চে 
আবির্ভাব আরও চার বছর আগে--১৮৭৭ সালে, জ্যেতিরিন্দ্রনাথের “এমন 
কর্ম আর করব না'' প্রহসনে অলীকবাবুর বেশে। 


১১৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


জ্যোতিরিন্দ্রে প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের বান্সীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য 
(১৮৮১) ও ভগ্নহদয় গীতিকাব্য (১৮৮১) রচিত হয়। অবশ্ঠ, জ্যোতিরিক্র- 
সহধশ্িণী ষে-কবিকে সাধের আসন বুনে উপহার দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 
এই বউঠাকুরানী ধার কাব্যের মাধুর্ধে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন, সেই বিহারীলাল 
চক্রবর্তীর মত কাব্য লিখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মনের আকাঁজ্ষার দৌড় 
তখন এ পর্যস্ত। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটা বাল্ীকি-প্রতিভায় 
বিহারীলালের সারদাসমঙ্গল কাব্যের ছুই-একটি কবিতাও একটু পরিবতিত 
আকারে গান রূপে প্রবেশ করেছিল । আসল কথা, এই গীতিনাট্যের 
বিষয়বস্ত নেওয়া হয়েছিল বিহবারীলালের কাব্য থেকে, এবং স্থ্রহৃস্টি ও 
স্থরসংযোজন। -বিষয়ে সহায়ত] ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের | 

১৮৮১ সাল পর্যস্ত এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। এই সময় 
পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে-_ কবিকাহিনী ( ১৮৭৮), 
বনফুল ( ১৮৮০ ), বাল্ীকি-প্রতিভা ( ১৮৮১), ভগ্রহ্ৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচণ্ড 
(১৮৮১), মুরোপপ্রবানীর পত্র (১৮৮১ )$ এই কয়টি গ্রস্থের গ্রন্থকার হয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ, এই গ্রন্থগুলিকে তাঁর কবিজীবনের খসড়! বল! যায়। তার 
প্রকৃত কবিজীবন তখনও বুঝি আরম্ভ হয় নি। বস্তত, রবীন্দ্রনাথও পরবর্তাঁ- 
কালে সেই উক্তিই করেছেন । ১৯১৫ সালে ইগ্ডিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত 
তার কাব্যগ্রস্থাবলীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী 
আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রস্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।** অতএব 
সন্ধ্যাসংগীতকে দিয়! কাব্যগ্রস্থাবলী আরম্ভ করা গেল।” 

সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এই বইটিকেই তিনি তার 
কাব্যগ্রস্থাবলীর মধ্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলে শ্বীকার করেহেন। তার দ্বার! 
স্বীকৃত তার এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের কবিতার প্রেরণাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং 
তার সহধমিণী কাদম্বরী। ইতিপূর্বে তিনি যে কাব্য রচনা! করেছেন তা কেবল 
এ'দের খুশি করাঁর অভিপ্রায় নিয়েই । কিন্তু অবস্থার এই প্রথম বদল হল। 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ ও কাদস্বরী দেবী এই সময়ে জোড়াসাকোর বাঁড়ি ছেড়ে 
অন্তত্র যান, বেড়াতে যান মুসৌরী। জ্যোতিদাদা না থাকায় রবীন্দ্রনাথ 
জ্যোতিহীন হয়ে পড়লেন বলে তার মনে হল। এখন তে কবিতা রচনা 
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তিনি করলেন তা৷ প্রত্যক্ষভাবে কাউকে খুশি করার জন্তে নয়, এখন শ্রোতা 
সম্মুখে নেই ) অপৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশে এই প্রথম রচনা । এবং সেই রচনাঁগুলিই 
একত্র সংকলিত হল সন্ধ্যানংগীতে, এবং তা রবীন্দ্রনাথের ত্বীকৃতি পেল তাঁর 
প্রথম কাব্যগ্রস্থ বলে। জ্যোতিরিন্ত্রনাথ যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করতেন 
রবীন্দ্রনাথকে । এইজ্জন্তে এই জ্যোতিহীন অবস্থায় ভার নিজেকে অসহায় 
বলে বোধ হত। 

মুসৌরী থেকে ফিরে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ চন্দননগরে মোরান সাহেবের 
বাগানবাড়িতে আশ্রয় নেন। রবীন্দ্রনাথ গিয়ে মিলিত হলেন তার সঙ্গে। 
এখানকার আনন্দময় দিনগুলির বর্ণনা! তার জীবনস্থতির "গঙ্গাতীর” অধ্যায়ে 
নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে তার কলমে আবার বেগ দেখা দিল। 
এখানে সন্ধ্যানংগীত ছাড়া কিছু-কিছু গছ্ভও তিনি লিখেছেন* । তখন তার 
মনের সব বিষাদ ও অবসাদ যেন কেটেছে, উৎসাহ এসেছে অপরীসীম, “কী 
লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এই মাত্র তাহার একটা 
উত্তেজন11” - এইরূপ তাঁর মনের অবস্থা! । 

মনের এই ভাবপরিবর্তনের হেতু বিশ্লেষণ করা, আশা করি, আর 
আবশ্যক হবে না। 

অতঃপর (১৮৮২ শেষাংশ) আমর! রবীন্দ্রনাথকে পাই জ্যোতিরিজ্্-সন্নিধানে 
সদর স্ত্বীটের বাসায়। এই গৃহে অবস্থান কালেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 
“নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ” | এই কবিতাটিকে তিনি বলেছেন তাঁর “সমস্ত কাব্যের 
ভূমিকা” | প্রভাতসংগীত (প্রকাশ ১৮৮৩) কাব্যগ্রন্থের কবিতা রচনার পালা 
চলেছে তখন । কিন্তু হঠাৎ সে প্রবাহ গেল থেমে । জ্যোতিরিন্ত্রনাথ দাজিলিং- 
ভ্রমণে গেলেন, রবীন্দ্রনাথ হলেন তার সঙ্গী। সেই পাহাড়-প্রদেশে গিয়ে 
সেখানকার গিরিশোভায় মুগ্ধ হয়েই সম্ভবত সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হল তার 
€লেখনী। কিস্তু একটি কবিত! মাত্র সেখানে লিখলেন, নাম প্রতিধ্বনি” 
ধ্বনিকে সর্বদা যে বাঙ্গ করে এসেই জিনিস। যাঁকে কখনে। ধরা যায় না, 
ডাকা যায় না, বাধা দেওয়া যায় না, এ সেই জিনিস। একে বলা 
চলে জীবনের অন্বেষণ। প্রভাঁতসংগীতের গান স্তব্ধ হল বটে, কিন্তু এই 
শৈলপ্রদেশে এসে জীবনে দেখা দিল এক নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন অভিযান, 
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নতুন অন্বেণ। কবিজীবন তখন তার সার্থকতার দিকে কয়েক ধাঁপ 
এগিয়ে গেল। 

এর পর ( ১৮৮৩ শেষাংশে ) জ্যোতিরিক্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গেলেন 
কারোয়ারে । মেজদাঁদা সত্যেন্্রনাথ তখন সেখানকার জজ। বোম্বাই- 
প্রদেশের শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্র-বন্দরটি রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছে। 
বালুতটের প্রান্তে ঝাউগাঁছের অরণ্য-শোভাঁয় তিনি মুগ্ধ; অরণ্যের এক 
সীমায় কালানদী গিরিবন্ধুর উপকৃলরেখার মাঝখান দিয়ে সমুদ্ধে গিয়ে, 
মিশেছে । কিন্তু কেবল প্ররূতির শোভ। দ্বারাই তিনি মুগ্ধ নন-_ সঙ্গে আছেন 
তার ফ্রেণ্ড তার ফিলজফাঁর তাঁর গাইড । সুতরাং কবিতায় নাটকে ও 
গানে তার এই কারোয়ার-বাস পরিপূর্ণ । কালানদীটি যেমন গিরিবস্ধুর 
উপকূলরেখা ভেদ করে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, তীর মনও তেমনি চারদিকেব 
প্রাকৃতিক শোভা অতিক্রম করে যেন অনস্তে ডুব দিতে ব্যাকুল। তিনি 
লিখলেন 'পূর্ণিমায়**-যাই যাই ডুবে যাই." এবং এইখানেই তিনি রচনা' 
করলেন 'কৃতির প্রতিশোধ (প্রকাঁশ ১৮৮৪ )। 

ক্রমে ক্রমে আমরা রবীন্দ্রনাথের আত্মবিকাশের গতি সম্ভবত লক্ষ 
করতে পেরেছি । একটা অপরিণত মন ক্রমশ কিভাবে মহৎ পরিণতির 
দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে এর দ্বার তার আভাস হয়তো আমর] পেলাম । 

এইসঙ্গে আমার্দের তাহলে মনে রাখা আবশ্যক যে, যে মাহ্থষটি একদা 
ডবল প্রমোশন দিয়ে নিজের সমশ্রেণীভূক্ত করে নিয়েছিলেন তার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাটিকে, সেই মানুষ এখনও পিছনে আঁছেন সাহস দেওয়ার জন্যে, পাশে. 
আছেন পরামর্শ দেওয়ার জন্যে, এবং সঙ্গে আছেন সান্নিধ্য দেওয়ার জন্যে 

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে-শক্তি স্বপ্ত ছিল, জ্বোতিরিক্দ্রনাঁথ তার অন্তর্তেদী 
দৃষ্টি দিয়ে সেই পক্তির সন্ধান করেছিলেন । 

খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে 
সৌরকররাশি যথা ) __ 

সেই গভীর অতলেও যে হূর্ধকাস্তমণি লুক্কায়িত থাকতে পারে, এ বিশ্বাস, 
ও এ বোধ যার ছিল তিনি জ্যোতিরিজ্্রনাথ। তাই তিনি উদ্ধার করে 
আনতে পেরেছেন সেই সুর্ধকাস্তমণিটি। 
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আমর! আগে বলেছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে_ জীধনস্থৃতি ও 
ছেলেবেলা গ্রন্থে জ্যোতিদাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। জ্যোতিদাদ। 
তার জীবনে কত বড় এখ্বর্ধ ছিলেন সে কথ! তিনি পুনরায় স্মরণ করেছেন 
তাঁর জীবনের সায়াহ্ে; রবীন্দ্রনথের সত্বরপূত্তি উপলক্ষে কলকাতা টাউন 
হলে যে রবীন্দ্রজযস্তী অনুষ্ঠিত হয় (১১ পৌষ ১৩৩৮) সেই উৎসবে পাঠ 
করার জন্য লিখিত ভাষণে তিনি পুনরায় জ্যোতিদাদাকে ম্মরণ করে বলেছেন, 
“জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মাঁনতুম, বাইরে থেকে তিনি 
আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তার সঙ্গে তর্ক করেছি, নাঁন। বিষয়ে 
আলোচন। করেছি বয়স্থের মতো । তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। 
আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের 
সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ওংস্থক্যে যদি 
দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙেচুরে তেড়েবেকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, 
সেট। হয়তো ভদ্রসমাজের সস্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতে। একেবারেই 
হত না।”” 

“আমার মতো একেবারেই হত না__ অর্থাৎ আজ আমর! যে-রবীন্দ্রনাথকে 
পেয়েছি, সে-রবীন্দ্রনাথ হত না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা! যায়, 
“কোনে বিধিবিধানকে তিনি ভ্রক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত 
চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়! দিয়াছেন 1১ 


১ 'জ্োতিরিক্্রনাথের জীবনস্থৃতি' 
২ হিরণুয়ী দেবী, কৈফিয়ৎ, ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ 
ও বিপিননিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ছ্িত্তীর পর্যায় 
৪ রনীন্্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্ৃতি' 
৫ “এই ছোটো গন্ভ লেখাগুল৷ এক সময়ে [ ১৮৮৩] বিবিধ প্রসঙ্গ" নামে প্রস্থ আকাকে। 
4 হইঠাছে।”- জীবনস্মরতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৬ প্রথম প্রকাশ ভারত ১২৮৭ অগ্রহায়ণ 
৭ জীগনশ্মৃতির পাঙুলিপি ।- _'রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খও 
ভারতী ১১৯* পা 


খা 
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৯ রবীন্্রনাথ ঠাকুর, "আত্মপরিচয় 

১* «সেই বৎসরের [ ১৮৭৫] ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের অন্থতবাজার পত্রিকার কবিতাটি 
'ুবীন্ত্রনাথের স্বাক্ষরসংযুক্ত হইয়!** প্রকাশিত হয় ।”'-_জীবনম্থৃতিঃ গ্রস্থপরিচন়্ 

১১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “রবীন্ত্র-শ্রস্থ-পরিচয়' 

১২ “স্ৃপ্রভাত", তৃতীয় বর্ষ, ১৩১৭ ।- -রবীন্দ্র-গ্রস্থ-পরিচর় 

১৩ ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'ভোরের পাখি প্রথম পর্যায়, শতবার্ধিক জয়স্তী-উৎ্সর্গ গ্রস্থ 

; 'ভোরের পাখি' দ্বিতীয় পর্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, অষ্টাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, 

কাতিক-পৌষ ১৩৬৮। 

১৪ সজনীকাস্ত দাস, "রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য” (১৩৬৭) 


সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব 


বাংলাদেশের যে কাল সম্বন্ধে আমরা আলোচন1 করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, 
চলমান একটি দীর্ঘ কালেরই সেটি একটি অংশ । একটি নদীর তটে দাড়িয়ে 
আমর সমগ্র নদীটিকে দেখতে পাই নে। তাঁর একটি উৎস আছে, তার একটি 
ধারা আছে। এই ধারাবাহিকতাই সমাজের সংসারের দেশের দশের ও 
সাহিত্যের - বস্ততপক্ষে সর্ববিষয়েরই-__ রীতি। 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয়। এর পূর্বে 
আরও অনেকগুলি শতক আছে। সেসব শতকের সমস্ত বৃতাস্ত ইতিহাসে 
পাওয়া যায় না। যতটা যায়, এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে 
পারে। 

আমাদের সমাজ তার একটি ধার! নিয়ে চলেছিল। সে ধারা হয়তো 
ছিল নিশ্তরঙ্গ, ইউরোপীয় জাতিরা আমাদের দেশে পদার্পণ করার পর এখানে 
আলোড়নের স্থপতি হল। পোতৃর্গিজ দিনেমার ফরাসী ওলন্দাজ জর্মান এবং 
ইংরেজ এ দেশে এসে এ দেশের সমাজজীবনে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে 
লাগল । তাদের জীবনধারণ প্রণালী অন্গসরণ ন! করলেও অনেকে অনুকরণে 
প্রয়াসী হয়েছিলেন । তাদের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে ক্রমে মিশ্রিত হতে 
আরম্ভ করল। এইসব জাতি এদেশের লোকের মনে'প্রভাব বিস্তার করার 
জন্যে নিজেদের মধ্যেই প্রতিহ্বন্বিতা আরম্ভ করে, কিন্তু পোতুণগিজেরা 
দিনেমারের] বা ফরাসীরা এ দেশের লোকের মন জয় করতে পারে না। এ 
সত্বেও ১৭৪২ শ্রীষ্টাব্দে, পোতুর্গিজ পাব্ধী ম্যানোয়েল ছ্য আসাম্পস্থম একটি 
বাংল! ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন ।- পোতৃণগিজেরা বা ওলন্দাজের৷ এ দেশের 
মানুষের মন জয় করতে ন! পারলেও, অর্থাৎ শেষপধস্ত ইংরেজের সঙ্গে 
এটে উঠতে না পারলেও, বহু শব্ধ বাংল] ভাষায় চাঁলিয়ে দিয়ে গিয়েছে, যথা-_ 
কাতান খানা কাজু কাবাব ক্রুশ তিজেল। প্রমারা ; এবং ওলন্দাজি শব্দও 
বাংলা গৃহীত হয়েছে, যথ1__ হর্ন রুইতন ইক্কাবন।' এইসব ইউরোপীয় 
জাতি শেষপর্যস্ত ইংরেজ জাতির সঙ্গে পেরে ওঠে না। ইংরেজ বশিকের 
মানদণ্ডই এ দেশে রাজদণ্ডের দূপে অবশেষে দেখা! দিল। যে জাতিবর্গ তাদের 


১২৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


মূল এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে অপারগ হল তান্দের ভাষার অংশই যখন আমরা? 
গ্রহণ করলাম, তখন এ দেশে প্রতিষিত ইংরেজের ভাষা গ্রহণ কর! কিছু বিচিত্র 
নয়। 

বাংলাদেশের উপর ইংরেজের প্রভাব আরম্ভ হল-__ সমাজে শিক্ষায় ভাষায় 
সাহিত্যে । 


প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই আমাদের দেশে পাশ্চাত্য 
প্রভাব সম্যক ভাবে আরম্ভ হয় বল! চলে। ১৮০০ খ্রীষ্টান্ধের ৪ মে তারিখে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এটি আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি. 
স্মরণীয় দিন । ইংরেজিয়ানার প্রাছুর্ভাব এর পূর্ব থেকে আরম হলেও, এই 
কলেজ-প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের চেহারার পরিবর্তন আরম্ত। 

বাদশাহী আমলের রেশ তখনও দেশে আছে, তাঁর উপর এসেছে এই 
ইংরেজি আমল। কিন্তু হিন্দু তার হিন্দৃত্ব বিসর্জন দেয় নি, যারা শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ 
করেছে তার! বিধর্মী হয়েছে । রক্ষণশীল হিন্দুর! হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর । 
এই ধর্মের কোনে! রীতিনীতির পরিবর্তন বা! সংস্করণও কারও মনঃপৃত নয় । 
আমরা পূর্বে অলোচনা করেছি যে, সে সময়ে নারীদের শিক্ষাদান বিষয়েও 
অনেক মতভেদ ঘটেছে। 

এই প্রসঙ্গে সামাজিক রক্ষণশীলতার বিষয়ে একটি দৃষ্টাস্ত উপস্থাপন করা 
ঘায়। সমাজে নারীদের যে বিশেষ স্থান আছে তা তখনো নির্ণাত হয় নি । 
আমর। এখানে সতীদাহপ্রথা সম্বন্ধে বলছি। এ দেশে ইংরেজ রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ইংরেজ রাজপুরুষদের দৃষ্টি পড়ে এই প্রথার উপর। কিন্তু 
কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তার! সাহস করেন নী, পাছে ধর্ম বা সামাজিক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই ভাবে অনেক দিন কেটে 
গেল। অবশেষে রাজা রামমোহন রায় এই প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ 
করলেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুনেতৃবুন্দ এই প্রথা বিলোপের বিরোধিত? 
করতে লাগলেন। রামমোহন রাঁয় তার সংবাদকৌ মুদী পত্রিকায় এই প্রথার 
পিছনে ষে কোনো শাস্ত্রীয় অস্থশাঁসন নেই তা প্রচার করে এর উচ্ছেদ 
চাইলেন, কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৭৮৭-১৮৪৮) সমাচারচন্জ্রিক 
পত্রে বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাঁগলেন। 


সামাজিক বিবর্তন ও ভার প্রভাব ১২৫ 


“সে সময়ে রামমোহন রায়ের নামে গান বীধিয়া লোকে পথে পথে গাইত। 
নেই গীত স্কুলের বালকদিগের মুখেমুখে ঘুরিত। সেই সংগীতের কিয়দ্ংশ এই-_ 
হ্থরাই মেলের কুল 
বেটার বাড়ী খানাকুল, 
বেট] সর্বনাশের মূল, 
ও তৎমৎ বলে বেট। বানিম্সেছে স্কুল, 
ও সে জেতের দফা করলে রফা! 
মজালে তিন কুল। 
এই সময়ে কলিকাঁতা-সমাজ ছুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছিল ।”' 
রামমোহন রায়ের বিকুদ্ধবাদীদের প্রধান ছিলেন রাঁজ। রাধাকাস্ত দেব 
€ ১৭৯৩-১৮৬৭ )। ইনি অনেক দ্েশহিতকর কাজ করেছেন। ডেভিড 
হেয়ারের উদ্যোগে যখন ১৮১৮ সালে স্কুলবুক সোসাইটি ও স্কুলসোসাইটি 
স্থাপিত হয়, রাঁধাকাস্ত দেব তখন সেকাজে উৎসাহী ছিলেন । 'ন্ত্রীশিক্ষা- 
বিধায়ক" নামে একটি বইও রচনা করেছেন। দেশের শিক্ষাপ্রসারে তার 
উদ্যোগ, এমনকি, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ থাকা সত্বেও তিনি সতীদাহ-প্রথা 
উচ্ছেদের বিরুদ্ধতা করেন। কেননা, তিনি ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুদের 
সমাজপতি, এবং এই প্রথার উচ্ছেদ হলে হিন্দুধর্মের অহিত হবে বলে অবশ্যই 
তার বিশ্বাস ছিল। 
এই রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে আবিভূর্ত হুল আর-একটি সমাজ। ইয়ং 
বেঙ্গল দল। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ( ১৮০৯-১৮৩১ ) হলেন এই দলের 
নেতা । ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে তিনি হিন্দুকলেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য 
ও ইতিহাসের অধ্যাপক -পদে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে 
এ একটি স্মরণীয় ঘটনা । কেননা, তার সংস্পর্শে এসে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের 
মনে মহাবিপ্রব ঘটতে আরম্ভ করল। আযাকাডেমি আআসোসিয়েশন নামে 
ডিরোজিও একটি সভা স্থাপন করেন, এই সভায় তার শিষ্তদল বক্তৃতা 
করতেন। এইসবের দরুণ ছাত্রদের মধ্যে যে নবীন উদ্দীপন! দেখা দিল তার 
প্রকাশ হতে লাগল নানা ভাবে। তার শিষ্যরা এই সময়ে একত্র হয়ে 
একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির নাম এগ৪সহ0, 


১২৬ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


“এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন--[£ 006: 15 
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ওদিকে সনাতনী হিন্দুরা হিন্দুধর্ম রক্ষায় রত, এদিকে হিন্দুসস্তানের! 
হিন্দুধর্মের প্রতি বিষোদগাঁর করতে আরম্ভ করেছে। সমাজে তখন সত্যই 
এক প্রবল আলোড়ন উপস্থিত। এই আলোড়নের মধ্য দিয়েই বাংলার 
নবযুগের উৎপত্তি। ূ 

সেই সমক্ষে, ১৮২৮ সালে, রামমোহন রায় স্থাপন করলেন ত্রহ্ষসভা । এই 
সভা স্থাপনে হিন্দুসমাজে আলোড়ন দেখা দ্িল। তার পরে, ১৮৩০ সালে, 
্রদ্ষসভা ষখন তার নবনিগ্রিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত হল তখন ঘোষণা করা হল যে, 
জাতিবর্ণসম্প্রদায়-নিবিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহার্য এই গৃহ। 
ইতিপূর্বেই, ১৮২৯ সালে ৪ ডিসেম্বর তাঁরিখে লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক সতীদাহ 
নিবারণ করে আদেশ প্রচার করেছেন । 

এইসব ঘটনায় হিন্দুদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হল। হিন্দুধর্ম-রক্ষার্থে 
রাধাকান্ত দেব স্থাপন করলেন ধর্মসভা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিগুণ 
উৎসাহে সমাচারচন্দ্রিকায় হিন্দুধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন। 

সমাঁজে তখন ধর্ম নিয়ে আলোঁড়নের অস্ত নেই। কিন্তু রামমোহন রায় 
নিজ মনে নিজের কাঁজ করে যেতে লাগলেন । 

ডিরোজিও ও তার শিষ্যবর্গের নামে নানারূপ কুৎস! প্রচার করা হল। 
তার ফলে ডিরোজিওকে হিন্দুকলেজ ছাড়তে হল। তিনি কলেজ ছাড়লেন, 
কিন্তু ষে প্রভাব তিনি ছাত্রদের মধ সঞ্জার করে গিয়েছেন তা স্তব্ধ হল না। 
ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮১৩-১৮৮৫) 
[ঘ907%ঘ নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করে সেই পত্রে হিন্দুদের সমালোচন। 
করতে লাগলেন। 

ডিরোজিও এবং তার শিষ্যদের উচ্ছৃঙ্খল বলে অভিহিত করা হত বটে, 
কিন্তু তার] যে স্ষ্টিশীল এবং সংস্কারবাদী ছিলেন, এ কথ] অস্বীকার করা যায় 
না। এই শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য-_ 
কষ্কমোহনের নাম আমরা! করেছি, অপরাপর হুচ্ছেন-_ হরচন্দ্র ঘোষ ( ১৮০৮. 


সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব ১২৭. 


১৮৬৮), প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩ -- 
১৮৭০)। এ'র! প্রত্যেকেই স্বনামধন্ত হয়েছেন নিজ নিজ সথজনশীল কাজের জন্ত ৷. 
প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দতের 
সংস্কতবহ্ছল বাংলার ভার লঘু করার জন্ত ১৮৫৭-৫৮ সালে মাসিক পত্রিক1. 
গামে একটি কাগজ প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় রচনাদি লেখা হত 
লোকগ্রচলিত সহজ বাঁংলায়। এর কিছুদিন পরেই টেকচাদ ঠাকুর ছদ্মনামে 
প্যারীচাদদ রচনা করলেন আঁলালের ঘরের ছুলাল।-_-এই বইই বাঁংলায় প্রথম 
উপন্যাস । এর দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে যুগাস্তর এল । ধার! যুগাস্তর আনলেন 
তারা ডিরোজিওরই শিষ্য । 

স্বয়ং ডিরোজিও ও কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। তারই প্রেরণায় তাঁর 
শিষ্যদের মধ্যে সাহিত্যের বীজ উপ্ঠ হয়ে থাকবে । ১৮২৭ সালে তার. 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।' তার রচিত কবিতায় ্বদেশগ্রীতি স্থম্পষ্টরূপে 
অভিব্যক্ত দেখ! যায়, তার স্বদেশ অর্থে তিনি ভারতবর্ষ মনে করতেন। 
ভারতবর্ষের উপরে লিখিত তাঁর কবিতা উক্ত কাব্যগ্রন্থের অন্তভূক্ত। কিন্তু 
সে কথা এখন নয়। 

বাংলাদেশে এই সময়ে যে প্রাণের প্রেরণা জেগেছিল তার নিদর্শন আছে 
আরও কয়েকটি ব্যাপারে । সর্বতত্র্দীপিকা সভ] নামে সভ! হয় ১৮৩৩ সালে, 
“এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোঁচনার্থ কোনে! সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব 
উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত হইলাম ইহাতে 
আমারদিগের এই অহ্থমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক, 
ইহাতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাক্ষিদিগের 
অতিশয় ধন্যবাদ ও তীহারদিগকে সরলত] কহা উচিত কারধ্য”* এবং ১৮৩৮ 
সালে সাধারণ জ্ঞানোপাজিক সভা স্থাপিত হয়, এবং এখানে বক্তৃতা হয়, 
৭01 0175 80581568825 ০৫ 11856015"% বক্তা কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
এবং এই সভার কর্মকর্তাদের মধ্যে প্যারীচাদ মিত্র ছিলেন একজন । 

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে । ১৮৩৪. 
সাল থেকে মোটামুটিভাবে এর প্রতিষ্ঠা ধর] যেতে পারে । 

কিন্ত সেইসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের চর্চাও আরম্ত হয়েছে; সে 


১২৮ জ্োতিরিজ্রনাথ 


বিষয়টি হচ্ছে দার্শনিক আলোচনার স্ফুতি। নিজের সমাজ সাহিত্য 
সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মঙ্গলামঙ্গলের চিস্তা করে একটা পথ আবিষারের 
প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ষা এই সময়ে দেখা যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইউরোপীয় মিশনারীদের কর্মোছ্যোগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না ক'রে সামাজিক 
রীতির প্রতি কটাক্ষ ক'রে পুস্তিকাঁরচনাকাজে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি 
দ্বার্শনিক আলোচনাতেও উৎসাহী হন, রচনা করেন__ শ্রীগক্সাতীর্ঘবিস্তার 
(১৮৩১ ), শ্রীমন্ভাগবত ( ১৮৩০ ), মন্ত্রংহিতা ( ১৮৩৩), উনবিংশ সংহিতা 
(১৮৩৩), ইত্যারদি। এই কাজের উদ্যোগ দিও আরম্ভ হয়েছে ইতিপৃরেই__ 
মৃত্যুপ্তয় বিগ্ভালঙ্কার (€ ১৭৬২-১৮১৯ ) রচনা কগেছেন উপনিষদ্‌ ও বেদান্ত 
পারঙগমতার নিদর্শন বত্রিশ সিংহাসন ( ১৮০২), বেদাস্তচন্দ্রিকা (১৮১৭ )।* 
এবং রামমোহন বায় ১৮১৫ থেকে ১৮২০ গ্রীষ্টাব্ব এই পাচ বছরের মধ্যে এই 
কয়টি বই প্রকাশ করেন-_- বেদাস্তদর্শনের অনুবাদ, বেদাস্তসার, কেন ও ঈশ 
উপনিষদের অনুবাদ, কঠ যুণ্ডক ও মাওুক্য উপনিষদের অনুবাদ ইত্যাদি। এবং 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর ১৮৩৮ সালে তত্ববোধিনী সভা ও ১৮৪০ সালে তত্ববোধিনী 
পাঠশাল। স্থাপন করেন, উদ্দেশ্ত--_ বেদ-বেদান্তের আলোচনা ও ছাত্রদ্দের এ 
বিষয়ে শিক্ষ। দেওয়া । তারপর ১৮৪৩ সালে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ 
আরম্ভ হল, এর কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ, এবং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০- 
১৮৮৬ )। তত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত 
হয়েছে, এবং তিনি রচনা করেছেন__ ধর্মো্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব 
(১৮৫৫), ধর্মনীতি (১৮৫৬), ভারতবর্ধায় উপাসকসম্প্রদায় (ছুই ভাগ, 
১৮৭০ ও ১৮৮৩)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন গৃহে গীতাচচায় ব্যাপৃত, তিনি 
রচনা! করলেন গীতাপাঠ। 

এই প্রসঙ্গে আমরা ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কথ উল্লেখ করি। তিনি ইংরেজিপস্থী, তিনি শ্রীষটধর্ম অবলম্বন করে বিধর্মী” 
হয়েছেন, তবু ভারতীয় দর্শনচর্চায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। 

তার নিদর্শন তার অনুদিত গ্রন্থ যড়দর্শন সংবাদ | ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত 
এই গ্রন্থের নামপত্রে মুকিত আছে-- সত্যমেব জয়তে। মিনি হ্বাধীন 
ভারতরাষ্ট্র এই বাণী গ্রহণ করেছে। 


সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব ১২৯ 


দার্শনিক আলোচনার এই ধার পৌছয় বঙ্কিমচন্দ্র ( ১৮৩৮-১৮৯৪ )। 
তিনি রচনা! করলেন অনেক প্রবন্ধ, যথা-_ ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজানশাস্্ কি বলে 
(১২৮২ বঙ্গাব ), চিতশুদ্ধি (১২৯২ বঙ্গাব্দ), ধর্ম ও সাহিত্য ( ১২৯২ বঙ্গাব্দ) 
প্রসৃতি ; তছপরি সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ব ( ১৮৮৮) 
এবং পরে শ্রীমন্তাগবদ্গীতা৷ ( ১৯০২ )। 

ইতিমধ্যে দেশে গড়ে উঠেছে একটি মননশীল সমাজ। সমাচারচন্দ্রিকা 
থেকে আরম্ভ করে তত্ববোধিনী পত্রিকা অতিক্রম করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
বিবিধার্থসঙ্গহ, এবং তৎপর বস্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যাঁর পরিণতি । বিশেষ 
করে এই পত্রিকা-চতুষ্য়ের কথা বলা হল। এই পত্রিকা-কয়টির মধ্য দিয়ে 
বাংলাদেশে জেগে উঠেছে নবীন সাহিত্যসমাজ | 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সমাজের মধ্যে লালিত ও পালিত হয়ে নিজেকে 
সেই সমাজের উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। 

সমাজের যখন এই রকম অবস্থা তখন তার আর-একটি দিকের কথাও 
এখানে বলা কর্তব্য । দেশের রুচি উন্নত করার জন্যে এইরকম উৎসাহ ও 
উদ্যোগ ঘখন চলেছে তখন দেশের মধ্যেই আরও একট] স্রোত বয়ে চলেছিল। 
সেটা হচ্ছে কুরুচির দিক । 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক 
কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান।** ইংরাজের নৃতনস্থষ্ট 
রাজধানীতে পুরাতন রাঁজসভ। ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন 
কবির আশ্রয়দাতা রাজ! হইল সর্বসাধারণ-নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন 
ব্যক্তি; এবং সেই হঠাৎ্-রাজাঁর সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। 
তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যত। এবং ইচ্ছা কয় জনের 
ছিল? তখন নৃতন রাঁজধানীর নৃতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় 
সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া ছুই দণ্ড আমোদের উত্তেজন। চাহিত, তাহার] 
সাহিত্যরস চাহিত ন1 1” 

একদল বাঙালি তখন কুক্ষচিতে আগ্রহশীল ছিল। কবির গান তবুও 
হয়তো! কেবল সাহিত্যরনবাজিত বলেই অশ্রদ্ধেয়, কিন্তু এ'তে কুরুচি সম্ভবত 


১৩৩ জ্যোঁতিরিক্্নাথ 


ততট] নেই । কিন্ত লোকমনোরঞ্জনের নামে আর য|! ছিল তার নাম খেউড়, 
আখড়াই, হাফ-আখড়াই । 

স্থুক্চি একদিকে জেগে উঠছে এবং কুকর্চ একদিকে স্তিমিত হয়ে আসছে, 
উদয় এবং অন্ত-_- এরই সন্ধিস্থলে যে সমাজ, সে সমাজ নিজস্ব চেহারা] তখনও 
স্পষ্ট ধারণ করতে পারে নি। এই অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে নিজেকে স্ম্পষ্টরূপে 
প্রতিভাত করার জন্যে বাংলাদেশ তখন জাগ্রত হয়ে উঠছে । 

এমনই মাহেন্দ্রক্ষণে জ্যোতিরিন্্রনাথ বঙ্গদেশের আলো-বাতাঁন লাভ 
করেছিলেন । 
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৩ শিষনাথ শাস্ত্র', 'রাম তনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 
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৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লোকসাহিত্য' 


স্বদেশচগা 


বহ্গদেশে ন্বদ্দেশচর্চার সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। দেশ- 
মাতৃকাঁর হিতসাধনের প্রেরণা এই সময়ে অভিব্যক্ত হতে আরম্ভ করে। 
সাহিত্যেও তার প্রতিধ্বনি এমে পৌছয়। 

কিন্তু এবিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার আগে আমর দেশের পূর্ব- 
ইতিহাঁস একটু আঁলোচন! করে নিতে পারি। 

আমর! বাংলাদেশ নিগ়ে আলোচনা! করছি, এইজন্যে দেশের ইতিহাস 
আলোচনাকালে আমাদের আলোচনা বঙ্গদেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখছি । 

পূর্বে বঙ্গদেশে মধ্যবিভ-সমাজ নামে কোনো সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। 
মোটামুটি ভাবে দেশে কেবল দুইটি শ্রেণী ছিল-_ জমিদার ও রায়ত। উনিশ 
শতকের প্রথম দিক থেকে আর-একটি সমাজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, এবং 
অবশেষে তা মধ্যবিত্ত সমাজ নামে অভিহিত হয়। 

এই মধ্যবিত্র-সমীজের স্ত্রপাতের কারণ দশশালা বন্দোবস্ত । বঙ্গদেশ 
তখন জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু জমিদারদের তখন দেশের ব! 
দশের প্রতি তেমন মমত্ব ছিল বলে মনে হয়না । বহু প্রাচীন ইতিহাসের 
অবতারণ! না করে এই দশশাল বন্দোবস্তের ঠিক পূর্বকাল থেকে আমরা 
আলোচন করতে পাঁরি। নদীয়ার রাজসিংহাঁসনে তখন রাজা ঈশ্বরচন্দ 
আসীন । তার রাজত্বকাল হচ্ছে ১৭৮৮ থেকে ১৮০২ শ্রীষ্টাৰঝ পধস্ত। 
ঈশ্বরচন্দ্র একটু বেহিসাবী লোক ছিলেন এবং অকারণে অনেক অর্থের অপবায় 
করতেন, এবং একবার নাকি একটি বানরের বিবাহ দিয়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় 
করেছিলেন-_- ইতিহাঁসকারের] এইরূপ বলেছেন ।১ এর দরুন দেশে নানারূপ 
অস্্বিধার স্যপ্টি হয়। জমিদারদের উদাসীনতার জন্য ভালোমত রাজস্ব আদায় 
হয় না, কৃষিকার্ষের উন্নতিসাধন হয় না, ছুতিক্ষনিব।রণের ব্যবস্থা হয় ন|। 
এইসব দেখে, ১৭৮৬ সালে, লর্ড কর্ন ওয়ালিশ এ দেশের জমিদারদের সঙ্গে একটা 
নিষ্পত্তি করে নিলেন _বাধষিক কত রা'জন্ব জমিদারদের দিতে হবে দশ 
বৎসরের জন্যে তা ধার্য করে নিলেন। এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন 
লাভ করলে এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হবে বলে ঠিক হল। তদনুযায়ী ১৭৯৩ 
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সালে এই দশশাল ব্যবস্থাটি চিরস্থায়ী রূপ নিল। এর ফলে ক্রমশ জমিদারদের 
জমিদারি হ্রাস পেতে আরম্ভ করল। এর আগে, নবাবি আমলে, জমিদাররা 
খাঁজনা যথাসময়ে না দিতে পারলে তার] নিগৃহীত হতেন, কিন্তু জমিদারি 
যেত না। এই চিরস্থায়ী বা দশশাল বন্দোবস্তে খাজন| দিতে না পাঁরলে 
জমিদারদের রেহাই ছিল না। জমিদারি নিলামে উঠতে আরম্ভ করল। 
জমিদারদের জমিদারি যেতে আরম্ভ করল। এবং জীবিকানির্বাহের জন্য 
অনেক লোককে ইংরেজদের কুঠিতে বা আদালতে চাকুরি গ্রহণ করতে হল। 

এই চাকুরিজীবী সমাজই ক্রমশ মধ্যবিত্-সমাজ গড়ে তুলতে লাগল। 
এবং বর্তমান কালে এই সমাজ একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 

কিন্তু যে কথা বলার জন্য এই পুরাতন কথার অবতারণ। ত1 হচ্ছে স্বদেশ- 
চর্চা। দেশের জমিদারেরাই যখন দেশ সম্বন্ধে উদাসীন তখন দেশের মাটিতে 
দেশানরাগ দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। 

ক্রমশ আমর! উপস্থিত হলাম উনবিংশ শতকে । এই শতকে একদিকে 
যেমন জমিদারদের শক্তি হাম পেতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ-রাজ্য 
স্থাপনের ও তাদের বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতে লাগল। 

এবং এই সময়ে, ১৮০০ সালে, কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনার 
সঙেসঙ্গে পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন দেখা দ্িল। বাংলা ভাষায় তখন পাঠ্যবই 
ছিল না। মৃত্যুপ্তয় বিদ্যালক্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বন্থ, হরপ্রসাদ 
রায় প্রভৃতি লেখকগণ কয়েকটি বই প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ গেল কেবল 
গতানুগতিক শিক্ষার কথা । ইংরেজদের রাজ্যশামনের উপযোগী শিক্ষিত লোক 
দ্রকার-_ এসব সেই ব্যবস্থারই অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়। 

কিন্ত এরও একটা শুভফল আছে। এই কাজের মধ্যেই মৃত্যু্জয় 
বিছ্যালঙ্কার প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনায় রত হলেন। ১৮০২ সালে প্রকাশিত 
হল তার বত্রিশ সিংহাসন-_ উপনিষদ, ও বেদীস্তে পারঙ্গমতার নিদর্শন ; এবং 
১৮১৭ সালে বেদাস্তচন্দ্রিক। । তার পরেই রামমোহন গ্রায়ের কথা উল্লেখষোগা, 
১৮১৫ থেকে ১৮২৭ সালের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ -সংস্কারের নিমিত্ত তিনি বন্ধ 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা! করেন-_-তার বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে দেওয়া! হয়েছে । 

দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ তখনও এ দেঁশে দেখা দেয় নি। দেশের 
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প্রাচীন শান্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাই তখন মুখ্য বিষয় রূপে বিবেচিত। 
অস্তত দে-আমলের লেখকবৃন্দের রচিত গ্রন্থাবলী দেখে এই কথাই মনে হয়। 
বিশেষ করে তত্ববোধিনী পত্রিকাঁর উদ্যোগ এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাজনারায়ণ বস্থ 
-প্রমুখ নকল বিগ্ভাগরাগী ব্যক্তিই দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন 
শাস্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টায় রত। 

কিন্তু দেশে নৃতন একটি দিকের উদ্ঘাটন হল টডের রাজস্থান দ্বারা । 
ইংরেজিনবিসেরা1 এতদিন ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করে দেশপ্রেম সম্বন্ধে হয়তো 
সামান্য একটু ধারণা করে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে সেই ধারণ! 
দৃঢমূল হয়ে বলতে পারে নি। কিন্তু উডের রাজস্থানের বীরত্বকাহিনী গুলি দেশের 
মানুষের মনে একটি চেতন] জাগ্রত করে তুলল-_ সে চেতনা হচ্ছে স্বদেশচে তন] । 

ইতিমধ্যে এর ভিৎ তৈরি হয়েই ছিল। দেশে ইংরেজ শাঁদকের। তাদের 
শাসন ও শোধণ -কার্য ষথানিয়মে করে চলেছেন । যে মধাবিত্ত সমাজের কথা 
বলেছি, সেই সমাজের অস্তর্গত চাকুরিজীবীপা। এই দাপটে অতিষ্ঠ হচ্ডেন, 
কিন্ত তার কোনে! প্রকাশ নেই; বিদেশী শাসকদের এই অত্যাচার স্বাধীনতা- 
বোধকে আরও স্পষ্ট করে তুলল। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম 
লেখনী ধারণ করলেন দীনবন্ধু মিত্র, নীলকুঠির ইংরেজ কুঠিয়াঁলদের অত্যাচারের 
চিত্র স্থম্পষ্ট রূপে চিত্রিত হল তাঁর নীলদর্পণ নাটকে ' (১৮৬০ )। বাংল! 
সাহিত্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির এই হল আবিরাব। 

পরাধীনতার গ্লানি তখন ষেন নতুন করে সকলে উপলব্ধি করতে আরম্ত 
করেছেন। এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও গেয়ে উঠেছেন-_ 

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাচিতে চায় হে 

রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হল ১৮৫৮ সালে । এই কাব্যের কাহিনী 
গৃহীত হল টডের রাজস্থান থেকে। তার পর প্রকাশিত হল তার কর্মদেবী 
কাব্য ১৮৬২ সালে-_ এর কাছিনীও রাজপুত-ইতিহাস অবলম্বনে পরি কল্পিত ; 
এবং মাইকেল মধুস্থদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১ )-_ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও 
এর কাহিনী টডের রাজস্থান থেকে নেওয়া । “মধুস্ছদন নাটকটির বিষয়বস্ত 
সাক্ষাৎভাবে টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করেন নাই, ১৭৭৯ শকাঁবের-_ অর্থাৎ 
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১৮৫৭-৫৮ শ্রীষ্টাব্দের__ পৌষ সংখ্যা বিবিধার্থ- সঙ্গ হ পত্রে প্রকাশিত সত্যেন্্নাথ 
ঠাকুরের ককিষ্ককুমারীর ইতিহাস” প্রবন্ধটি মধুস্দনের সাক্ষাৎ উপজীব্য ছিল 
বলিয়া মনে হয়।৮* 

টডের রাজস্থান বাংলায় অন্বাদ করেছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার ( ১৮৩৮- 
১৮৭৮ )। তার এই অন্গবাদ প্রকাশিত হয় ১২৮০ থেকে ১২৮৫ বঙ্গাবৰে অর্থাৎ 
১৮৭৩-১৮৭৮ খ্রীষ্টাবে | 

সাহিত্যে এইভাবে জেগে উঠল জাতিয়তাবোধ। দেশের অতীত ইতিহাস 
ও অতীত গৌরবকাহিনী আলোচন1 করে দেশপ্রেমের উপলব্ধি স্থপতি হতে 
লাগল দেশের মন্থুষের মনে। এই বিষয়ে টডের রাজস্থানের একটি 
বিশিষ্ট ভূমিক। আছে। এবং কাব্যে এবং নাটকে সেই গৌরবকাহিনী 
পরিবেশিত হয়ে দেশের মানুষের মধ্যে স্বর্দেশচিস্তা উদ্রিক্ত হতে আরম্ভ 
করল। 


এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলে নিই। দেশের প্রতি দেশের মানুষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চ ( ১৮১১-১৮৫৮ )। 
তিনি বিদেশের আচারব্যবহারের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ণ করে দেশীয় আচার- 
ব্যবহারের প্রতি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রীতি উৎপাদনে প্রয়াসী হন। 
তখন বিদেশীয়ানার জোয়ার দেখ দিয়েছে দেশে, যাঁর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন 
রাজনারায়ণ বন্ধু তার সেকাল আর একাল গ্রন্থে, এবং যার বিষয় আমরা 
স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সেই জোয়ারের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
তার লেখনী চালনা করে দেশের আচার ও আচরণ নামক তরাটি নিরাপদ 
তটে আনবার কাজে ব্যস্ত । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই পরোক্ষ প্রয়াসের সঙ্গে তৎকালীন অন্তান্ত কবি ও 
লেখকদের প্রত্যক্ষ প্রয়াস যুক্ত হল। দেশের মানুষের মনে জেগে উঠতে 
আরম্ভ করল দেশাত্মবোধ। 

পরবর্তা কথায় আসার আগে আমর! পূর্ববর্তী একট কথা বলে নেব। সে 
কথা হচ্ছে বিদেেশীর দ্বারা এই দেশে স্বদেশগ্রীতি আনয়নের প্রয়াসের কথ! । 
আমর ডিরোজিণওর কথা বলছি । অন্যত্রও এর কথ] আমরা একাধিকবার 
বলেছি, কিন্তু এখানে তার কথা বলছি বর্তমান প্রসঙ্গে । ডিরোজিওর জন্ম এই 
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দেশের মাটিতেই, কিন্তু তিনি একজন বিদেশী । বিদেশী হওয়া! সত্বেও তাঁর 
আকর্ষণ ও মমতা ছিল এই দেশের মাটিতেই । ১৮২৭ সালে লগুন থেকে 
প্রকাশিত 1706%1, নামে তার কবিতাংকলনে ভারতখণ্ডের উপর অনেক 
কবিতা আছে। ভারতবর্ষের 'প্রতি তীর প্রীতির নিদর্শনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে 
একটি কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধার করি-_ 
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ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর অন্রবাদ করেন-_ 

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী! 

ভূষিত ললাঁট তব; অস্তে গেছে চলি 

সেদিন তোমার ; হায়, সেইদিন যবে 

দেবতাঁসমান পৃজ্য ছিলে এই ভবে। 

১৮৩১ পালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ডিরোজিও লোকাস্তরিত হন। 
হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে তার এক শিষ্যুদল। মগ্য-মাংসাদি ভক্ষণ 
করে তাঁর! দেশের ধর্ম ও সংস্কারকে সেকালে আঘাত করেছিলেন । ডিরোঁজিও 
তার শিষ্যদের মধ্যে ভাঙনের নেশ। হয়তো। লগিয়েছিলেন, চির1চরিত রীতির 
বিরুদ্ধে হয়তো৷ গিয়েছিলেন, কিন্তু তার রচিত এই কবিতা দেখে স্পষ্টই বোঝা 
যায় ষে, তিনি তার মেই শিষ্যদের মধ্যে স্বদেশগ্রীতিও সঞ্চার করেছিলেন। 
এ দিক থেকেও ডিরোজিওর স্থান সামান্য নয় । 

এই প্রসঙ্গে মধুসদূনের কথাঁও আমরা বলব। তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে 
বিধর্মী হয়েছিলেন সত্য, কিন্ত তিনি তীর মনকে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ স্বদেশীই। 
পরাধীনতার ছুঃখ তার কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছে, লিখেছেন-_ 

আঁকাঁশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে, 
নিখিল মন্দির ধাঁরা হ্থন্দর ভারতে, 
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে? 
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আমরা _ দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 

পরাধীন, হা! বিধাতঃ আবদ্ধ শৃহ্খলে । ** * 
মেঘনাদবধকাব্যের মধ্যেও ম্বদেশগ্রীতি নানাভাবে অভিব্যক্ত দেখা ঘায় 
মেঘনাঁদের উক্তিতে, বিভীষণ খন লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যঙ্ঞাগারের পথ দেখিয়ে 
নিয়ে এসেছে, তখন পিতৃব্যের এই কার্ষে আক্ষেপ করে মেঘনাদ বলেছে-_- 

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ? ** 

কিন্ত নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি 

পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে 

পাঠাইব রামান্ুজে শমন-ভবনে, 

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভণ্রিব আহবে ।" 
দেশপ্রেমের উপলব্ধি দেশের মানুষের মনে সঞ্চারিত হবার পর দ্বিতীয় পালা 
এল-_ বিদ্বেশী অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতি বিক্ষোভ । দীনবন্ধুর নীলদর্পণে 
এই মনোভাব প্রকাশ পেল। 

অতঃপর জাতীয়তাবোঁধের ভাব বিস্তৃতিলাভ করল। সেটি হচ্ছে বদেশের 

ক্ষুদ্র সীমানার পরিবর্তে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষকে ত্বদ্বেশরূপে পরিগণিত করার 
উদ্যোগ । হিন্দুমেল! প্রতিষ্ঠিত হুল (১৮৬৭), ন্যাশনাল নবগোপালের 
ন্যাশনাল' আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনে জ্যোতিরিন্্রনাথ 
সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন । ছ্িজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত 
্বদেশী গানের কথ! এখানে বলা যায়, সত্যেন্্রনাথ রচনা করেন-__ 

গাও ভারতের জয় 
গোবিন্দচন্দ্র রায় সংগীত রচনা] করেন __ 

কত কাল পরে বল ভারত রে! 

ছখসাগর সাতারি পার হবে। 
এই ভাবে দেশের সর্বত্র হ্বদেশপ্রেম ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে আরম্ভ করল। ১৮৬০ 
হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাত। সমাজ নান! তরঙ্গে আন্দোলিত 
হইতেছিল তাহ] নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্বানেও আন্দোলন 
চলিতেছিল।”১ এরই প্রতিধ্বনি পৌছেছে জ্যোতিরিন্্রনাথের নাটকে, 
পুরুবিক্রমে (১৮৭৪ ), নসরোজিনীতে ( ১৮৭৫ ), স্বপ্রময়ী নাটকে ( ১৮৮২ )। 
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জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, স্বাধীনতাহীনতার গ্লানি, অখণ্ড-ভারত চিস্তাঁ_ 
এত্রিবিধ উপায়ে দেশের মধ্যে শ্বদেশচর্চা আরম্ভ হল। তাঁর পর, সেই 
অধীনতা-নাগপাশ কিভাবে ছিন্ন কর! যেতে পারে তার উপায়চিন্তা আরম্ভ হল। 
সাহিত্যে সেই উপায়টি পরিবেশিত হুল উপেন্দ্রনাথ দাসের (১২৫৫-১৩০২ বজাব) 
নাটকে; বলপ্রয়োগের দ্বারা শাসককে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা তিনি 
দাখিল করলেন শরৎসরোজিনী নাটকে (১৮৭৪) একটা বৈপ্লবিক 
ব্যবস্থা পরিবেশিত হয়েছে বলে উপেন্দ্রনাথ দাস ছদ্মনামে এই নাটক লেখেন, 
ছন্মনামটি হল-_ ছুর্গাদাস দাস। 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ ) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪১-১৯০৯ ) 

দেশগ্রীতির প্রেরণ জুগিয়েছেন তাদের কাব্যে । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হেমচন্দ্রের বীরবান্কাব্য থেকে এখানে ছুটি ছত্র উদ্ধার করি-_ 

এবে সেই দেশমান্তা ভারতবক্ষেতে 

শ্নেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে 
এবং নবীনচন্দ্র তার পলাশির যুদ্ধ রচন1] করে তাতে রানী ভবানীর জবানীতে 
বলেছেন-_ 

অসহ্‌ দাসত্ব ষদি, নিফোঁধিয়া অসি 

সাজিয়া সমরসাজে নবপতিসমাঁজ 

প্রবেশ সম্মুখরণে ** 
পরিশেষে আমর! বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। বঙ্কিমচন্ত্র তাঁর লেখনী 
ধারণ করে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করায় ব্যাপূত হলেন। তার অন্থান্ত 
রচনার বিষয় অন্তত্র আলোচিত হয়েছে, এখানে আমর! প্রাসঙ্গিক একটি 
রচনার বিষয়ে বলছি। সে রচন! তার আনন্দমঠ, বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ 
সালে। সন্যাসী-বিত্রোহের এঁতিহাসিক ঘটনাটি তিনি তাঁর এই গ্রন্থের 
উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অন্থদরণ করেন নি। 
এই উপন্তাসের মূল বক্তব্য বিষয় হুল দেশগ্রীতি ও নিফ্ামকর্মের সমন্বয় । 
শিল্পকর্ম হিসাবে এর মৃল্যনির্ণয়ের চেষ্টা আমর! করছি না, কিন্ত দেশপ্রাণতার 
সঙ্গে কর্মপ্রেরণার উদ্দীপক হিসাবে এই গ্রন্থের মুল্য অনেক । যে বন্দে মাতরম্‌ 
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সংগীতের দ্বারা দেশে প্রবল আন্দোলন ও আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, তার 
উৎস এখানেই । ম্বাজাত্যবোধের উন্মেষে ও লোকহিতকর কার্ষে আত্ম- 
নিয়োগের প্রেরণা দানে এ উপন্যাসের ভূমিকা অসামীন্ত । “বিবেকানন্দের 
রামকৃষ্-মিশন ও বেলুড়-মঠ প্রতিষ্ঠায় এবং অন্থশীলন-সমিভির বিপ্লবগ্রচেষ্টায় 
আনন্দমঠের প্রেরণ একাস্ত পরোক্ষ নয়।”, এবং আলোচ্য যুগে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পরিণতি-_ হিন্দুমেলার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠা-_ এরই দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে গ্রহণ করা যাঁয়। প্রথম আমলের 
কংগ্রেসকর্মীর। নিষ্কাম জনসেবার আদর্শে অন্রপ্রাণিত ছিলেন এরই প্রভাবে । 

ইতিহাসের এই-ষে ধারাবাহিকতা, এবং এই-ষে তার ক্রমপরিণতি - এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে আমর] উনবিংশ শতকের আলোচ্য পর্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে 
পারি। 

একটি শতাব্দীর প্রথমার্ধ গত হল জ্ঞাঁন-চর্চায় ও ধর্মচিস্তায়। সেই শতকেরই 
শেষার্ধ নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। দেশ-সম্বন্ধে যাঁর 
ছিল উদাসীন, সেই জনসমাজ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা 
লাভের জন্তে কতমংকল্প হয়ে উঠতে লাগল । 

দেশের এই-যে জাতীয়-আন্দৌলন-_ যার ফলে পরাধীন ভারতবর্ষ বর্তমানে 
স্বাধীনতা অর্জন করেছে-_ তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দানের কথা আমরা 
স্মরণ করতে পারি। তার বিবিধ কর্ষোছ্যোগের মধ্যে এই আন্দোলনের 
বীজ নিহিত আছে-_ তার স্বদেশী স্টিমার চালনার উদ্যোগে, স্বদেশী দিয়াশলাই 
প্রস্তুতের কাজে, পাঁট ও নীলের ব্যবসায়ে, হিন্দুমেলায় তার কর্যোছ্যমে, এবং 
তার রচিত জাতীয়-সংগীতে এবং নাটকাঁবলীতে । 


১ স্তর শিবনাথ শান্সী, 'রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজ্গসমাজ' 
২ গ্রহৃকুমার সেন, 'বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস" দ্বিতীয় খওড 

৩ আমর! : চতুর্দশপর্দী কবিতাবলী,' মধুনুদন দত্ত 

৪ 'মেঘনাদবধকাবা”, হষ্ঠ সর্গ 


সাহিত্যসাধনা 


জ্যোতিরিন্দ্র-প্রাতিভ ও জ্যোতিরিন্দ্র-প্রভাবের বিষয় আমরা আলোচন। 
করেছি। 

এবার আমরা জ্যোতিরিক্দ্রনাথের নিজের হাঁতে-কলমে-কাঁজের হিসাব 
নিতে বসেছি। 

নাটকরচনার দ্বার! তার সাহিত্যকর্মের হাতে-খড়ি। এবং নাটকরচনাই 
তীর সাহিত্যসাঁধনার মুখ্য বিষয় রূপে পরিণত হয়। অবশেষে তিনি 
বিভিন্ন ফরাসী ও ইংরেজ লেখকের রচনা অনুবাদ করেন, গীতিনাট্য রচন! 
করেন, সংস্কৃত নাটক অন্বাদ করেন, মরাঠি গ্রস্থ অনুবাদ করেন, বিভিন্ন 
বিষয়ে ভারতী বালক ও সাধন পত্রিকায় প্রবন্ধরচনার দ্বারা তার সাধনার 
ধার] প্রবাহিত হতে থাকে । 

আমরা একে একে এগুলি পধালোচন। করব। 

জ্যেতিরিন্্রনাথের প্রথম রচন! একাক্ক প্রহসন-_ কিঞ্চিৎ জলযোঁগ (১৮৭২)। 
আদিত্রাঙ্ষদমাজ সনাতন পন্থী; কেশবচন্দ্র সেন ভারতবরষীয় ত্রাহ্মসমাঁজ স্থাপন 
( ১৮৬৬ নবেম্বর ) করেন-_ এই সমাজে তিনি অনেক নৃতনত্ব আনয়ন করেন। 
১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন-_ 
পূর্ণমাত্রায় স্ত্রীস্বাধীনত। দানের জন্য কৃতসংকল্প হন। "এই নৃতনত্ব মে আমলে 
কিঞ্চিৎ আতিশয্য বলে অনেকের মনে হয়। শ্ীদ্দের স্বাধীনতা দান যেমন 
এই নৃতন সমাজের লক্ষ হয়, তেমনি শ্রীষ্টীয় উপাঁসনারীতিও গৃহীত হয় । 
এই ব্যাপারে এই নৃতন সমাঁজের প্রতি কটাক্ষ করবার উদ্দেস্টেই এই 
প্রহসন-__ কিঞ্কিং জলযোগ | জ্যোতিরিক্দ্রনাথ তখনও স্ত্রীন্বাধীনতার পক্ষপাতী 
হন নি, এই কারণে প্রহসনে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতিই বিশেষভাবে বিদ্রপ 
বধিত হয়েছে। এই প্রহ্সনে উল্লিখিত স্তানজ। অর্থাৎ পতিতপাবন সেন থে 
কেশবচন্দ্র সেন তা বুঝতে অন্থবিধ! হয় না। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করা 
ধায় ষে, এতে কটাক্ষ আছে কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষ নেই। 

এতে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কম__ বাবু পূর্ণচন্দ্র, তার স্থী বিধুমুখী, একজন. 
বেকার যুবক পেরুরাম, ভৃত্য ভোল!, ও আর-একটি ভূত্য। 


১৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


নব্য্রাহ্ম পূর্ণচন্্র স্রীর কাছে ঈশ্বর সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, 
তিনি আর কখনও মন্ পাঁন করবেন না। কিন্তু তিনি কথা ঠিক রাখতে 
পারেন নি। এই জন্তে পত্বী তাকে ভৎগন। করলেন, সেই ভৎ্পনার বাণী গুনে 
পূর্ণচন্দ্র বললেন__ 

হ্যা ডিয়ার, মদ খেলে কি কখনে। পাপ হয়, স্তান্জার কাছে এতদিন 

লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্ধে হল? 
এ উক্তিটি কা'র প্রতি স্লেষ সহজেই বোঝা যায়। এবং পূর্ণচন্ত্র ঘখন 
আরও বললেন-_ 

বললে, সীইজির গির্জেয় যাঁব, ভালো, তাই যাঁও। বললে, রবসেনের 

ওখানে চা খাব, ভালো, তাই খাঁও। বললে, যেয়েমাচুষের স্বাধীনতা 

আছে, আমি যেখানে খুশী উড়ব-- ভালো, তাই ওড় গিয়ে! আমি কোন্‌ 

কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার । 
ইতাদি উক্তিতে স্ত্রীস্বাধীনতাঁকে বিদ্রপ ও খ্রী্টীয় উপাসনারীতির প্রতি ব্যঙ্গ 
আছে। 

এই ভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বিধুমুখীর কক্ষে গভীর রাত্রে বেকার যুবক 
পেরুরামের উপস্থিতি এবং পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তার তরবারি-যুদ্ধের ব্যাপারটিতে 
অসংগতি আছে বটে, কিন্তু এর দ্বারা প্রহসনের উদ্দেশ্ট সাধিত হয়েছে, তৎসহ 
নাটকীয়তাও সুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 

এই প্রহসনটি প্রকাশ-কাঁলে রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় না। জ্যোতিরিক্ত্রনাঁথ 
তখন আদিব্রাক্ষমমাজের সম্পাদক, এই কারণেই সৌজন্তবশতই তিনি 
নব্যপন্থী সমাজের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ নাটকে নিজের নাম মুদ্রিত করেন না। 

এই প্রহসনটি কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটরে প্রথম 
অভিনীত হয়__ ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩। 

বঙ্ষিমচন্দ্র এই প্রহসনের সমালোচনাপ্রসঙ্গে ধা বলেন, তার কিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃত করা ঘায়। তিনি বলেন, “একেই কি বলে সভ্যতা'র জন্মাবধি 
প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে । সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি 
“যে, হাঁস্তরলবিহীন অঙ্লীল প্রলাপকেই বঙগদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি 
প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বজিত-_ একেই কি বলে মভাতা 


সাহিত্যসাধনা ১৪১ 


এবং সধবার একাদশী । সধবার একাদশী অশ্লীলতাদোষে দূষিত হইলেও» 
অন্তান্ত গুণে ভারতবাসীর ভাষায় এরপ প্রহসন ছুর্শভ। কিঞ্চিৎ জলযোগ 
এঁ ছুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে, কিন্তু ইহাকেও বঞ্জিত করিতে পারি। 
এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহমন লিখিতে নাটক লিখিয়। 
ফেলেন নাই ।** ঘর্দি কোনে! শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়। থাকে তথাপি 
নিন্দনীয় নহে, কেন না ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও বাজ 
দেখিলাম না।”১ 

প্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় প্রত্যহই ইগ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় 
জ্যোতিরিন্্রনাথের উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ থাঁকত। তাদের কাছে এটি 
অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছিল। গ্রন্থে তাঁর নাম ছিল না বটে কিন্তু তবুও 
রচয়িতা যে কে তা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, এ কথার উল্লেখ করেছেন 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথই | এবং বলেছেন, “মেজদ1 বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের 
পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের 
পরিবর্তন ঘটিয়'ছিল, তখন হইতে আর আমি অবরোধ-প্রথার (বিরোধী ?) 
পক্ষপাতী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা! নব্যপন্থী হইয়। উঠিলাম। 
ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্ীন্বাধ্ধীনতার উপর কটাক্ষপাঁত করিয়া আমি কিঞ্চিৎ 
জলষোগ লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত হুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম ।৮' 

কিঞ্চিৎ জলযোগের ছিতীয় সংস্করণ সেই জন্য জ্যোতিরিন্ত্রনাথ আর: 
প্রকাশ করেন নি। 

কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রকাশিত হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর 
জমিদারি-পরিদর্শনের ভার পড়ে । এই কাজের ভার প্রাপ্ত হয়ে তিনি কটকে 
যান, সঙ্গে ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ। সেই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন তার 
প্রথম নাটক পুরুবিক্রম (১৮৭৪ )। এই নাটক রচনার মূল প্রেরণা স্বদেশগ্রীতি 
বা দেশাহগরাঁগ । আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনে 
হিন্দুমেলার প্রভাব অসাধারণ। দেশের কল্যাণচিস্তার দীক্ষা তিনি লাভ 
করেছেন হিন্দুমেলার মধ্যে দিয়েই । তাই হিন্দুমেলার পর থেকে কেবলই 
তাঁর মনে হত “কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশগ্রীতি 
উদ্বোধিত হুতে পারে” শেষে তাই স্থির করলেন “নাটকে এঁতিহাসিক 


১৪২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো! কতকটা 
উদ্দেশ্তে সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে ।”, এই অন্প্রেরণার বশবতা হয়েই 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেন তার এই প্রথম নাটক পঞ্চাঙ্ক পুরুবিক্রম | 
প্রথম সংস্করণে রচয়িতাঁর নাম মুদ্রিত হয় না। এবারও জ্যোতিরিন্রনাথ 
নিজের নাম গোপন রাখেন । 

নাটকটির প্রধান পাত্রপাত্রী হলেন-_ গ্রীসদেশীর সম্রাট সেকেন্দের শা» 
পাঁঞ্জাবদেশীয় দুই নরপতি পুরুরাজ ও তক্ষশীল, ষেকেন্দর শার সেনাপতি 
এফেনিয়ন, কুন্ুপধতের রাঁনী এলবিলা, ও তক্ষশীলের ভগিনী অন্বালিকা। 

মহাবীর সেকেন্দর শা সিন্ধুনদ পাঁর হয়ে ভারত-বিজয়ে অগ্রসর । 
বিতস্ত। নদ্দীতীরে তিনি শিবির স্থাপন করেছেন । রানী এলবিলা অবিবাহিতা 
ও রূপগ্ুণবতী, স্বদেশের শ্বাধীনতারক্ষার জন্য তিনি কৃতসংকল্প। তিনি 
ঘোঁধণা করেছেন যে, যবনদের সঙ্গে ত্বদেশরক্ষার যুদ্ধে যে কোনো ক্ষত্রিয় 
রাজ! সর্বাপেক্ষা! বীরত্ব দেখাতে পারবেন এঁলবিলা তাকে বিবাহ করবেন। 
এঁলবিলা পুরুকে ভাঁলোবাসেন, এবং পুরুর শৌর্ষেবীর্ষে মুগ্ধ হয়ে মনে-মনে 
তিনি পুরুরাজের হাঁতেই নিজেকে সমর্পন করেছেন, এবং এঁলবিলার 
বিশ্বাস পুরুরাঁজ নিজ্জ বীরত্বের দ্বারা এলবিলার শপথের মর্ধাদা দান করবেন। 
পুরুরাঁজও এদিকে এঁলবিলার প্রণয়াকাজ্ষী। ওদিকে তক্ষশীলও মনে-মনে 
এঁলবিলাঁর পাঁণিপ্রার্থী। কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ, স্বীয় ভগিনী অন্বালিকাঁকে 
সেকেন্দর শার হস্তে অর্পণ করে কিন্বণ্টক রাজ্যভোগ করতে ইচ্ছুক । 
অগ্থালিকাঁও ভ্রাতার এই অভিসদ্ধির বিরোধী নন; কেননা ইতিপূর্বে 
অশ্বালিকাঁকে সেকেন্দর শা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, অশ্বালিকা সেই 
অবধি সেকেন্দরের প্রতি আসক্ত | স্থতরাং ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে এইরূপ 
ব্যবস্থা করলেন যে, ছুজন দুজনকে এ ব্যাপারে সাহাষ্য করবেন । এঁলবিলার 
প্রতি তক্ষশীল অনুরক্ত হলেও এলবিল] কাপুরুষ তক্ষশীলকে ঘ্বণা করেন । তিনি 
পুরুর অন্ুরাগিণী। লঙ্জাহীন না হলে কি কোনো হিন্দু মহিলা! ঘবনের (প্রেম 
আকাঙজ্ষা করে-_ এইরূপ উক্তি করে ফেলে এলবিল! অস্বালিকার মনে আঘাত 
করেন। ক্রদ্ধা অন্বালিকা এলবিলার সর্বনাশ করার জন্যে দৃঢগ্রতিজ হুন। 
পুরু ও এলবিলার মধ্যে বিরোধ হটটির জন্যে ভ্রাতা ও ভগিনী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
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হলেন। এঁলবিলা যেন তক্ষীলের নিকট প্রেম নিবেদন করে পত্র দিচ্ছেন 
এইরূপ একটি জালচিঠি তৈরি করে অধ্বালিকা দূত মারফত পুক্রর কাছে 
পৌছে দিলেন । পুকুর মন ভাঙল । এদিকে রাত্রির অন্ধকারে সেকেন্দর শ 
বিতস্তা নদী পার হয়ে এসেছেন। পুকুর সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধল। অন্তায় 
আক্রমণের দ্বারা একজন ষবন সৈনিক পুরুরাঁজকে আহত করল। পুরুরাঁজ 
বন্দী হলেন। ঘড়যন্ত্রে দ্বারাই এ কাজ সাধিত হল। পুরু এলবিলার প্রণয়ে 
সন্ধিপ্ধ হলেন এবং সহসা! তক্ষশীলকে বধ করলেন। পুকুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে 
সেকেন্বর শা তাকে মুক্তি দিলেন এবং অন্বালিকাকে গ্রহণ করলেন না। 
অন্বালিক! নিজ পাপের প্রায়শ্িন্ত স্বরূপ পুরু ও এঁলবিলার সন্দেহ দূর করে 
তাঁদের মিলন ঘটিয়ে দিলেন । 

এই নাটকটি ১৮৭৪ সালের ২২ অগস্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটরে এবং 
৩ অক্টোবর তারিখে গ্রেট ন্তাশনাল থিয়়েটরে অভিনীত হয়েছিল। 

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রেট স্যাঁশনাল থিয়েটরের পক্ষ থেকে 
অম্ৃতলাল বস্থ নগেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন অভিনেতা নাটকটি 
অভিনয় করবার জন্য জোতিরিন্ত্রনাথের অনুমতি নিতে এসেছিলেন বলে 
তাঁর জীবনস্থৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও 
বলেছেন, “তখন তরুণ অম্তলাল সামান্ত একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্ত 
তখনই তাহার উদ্জ্বল মুখমগ্ডলে আমি এক অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে 
পাইয়াছিলাম |” | 

অমৃতলালের প্রতিভা ছিল বলেই এই নাটক বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল! 
কেননা, এ-নাটকে নাটকীয়তা পরিপূর্ণ পরিমাণে বিগ্ভমান। দেশের 
লৌকের মনে স্বদ্দেশগ্রীতি জাগ্রত করার উদ্দেশ্ট নিয়েই নাটকটি রচনা । 
এলবিলার ও পুকুরাজের স্বদ্দেশপ্রেম উভয়ের মধ্যের ব্যক্তিগত প্রেমের 
চেয়ে এখানে বড় হয়ে উঠেছে। নাটকে প্রেমগ্রীতি ও প্রেমপ্রণয়ের সংঘাত 
আবশ্তক ; তা এখানে আছে। কিন্তু নরনারীর প্রেমকেই মুখ্য কর! হয় নি, 
সে প্রেমকে প্রাধান্ত দেওয়া! হয় নিঃ অথচ সেই প্রেমের বন্দ ও জ'টলতা 
দিয়ে নাটকের কাহিনী রমনীয় করা হয়েছে। কিন্ত নাটকটিকে এ-সত্বেও 
প্রেমগ্রণয়ের বা বিরহমিলনের ঘ।ত প্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল রাখা হয় নি। 
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এর কেন্দ্রীর কথা দেশপ্রেম । যারা দেশদ্রোহী ও দেশের অকল্যাণ যাঁদের 
কাছে তুচ্ছ, আত্মকল্যাণই যাদের কাছে জীবনের পরম কাম্য তাঁর পরিণাম 
এখানে দেখান হয়েছে মর্যাস্তিক ভাবে । তক্ষশীল নিহত হয়েছেন, অন্বালিক! 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । যাঁদের বিরুদ্ধে ভ্রাতা ও ভগিনীর চক্রাস্ত, অবশেষে 
জয় হয়েছে তাদেরই-_ পুরু ও এঁলবিলার মিলন ঘটেছে। এর! শ্বদেশপ্রেমী, 
স্বদ্দেশকে রক্ষা! করার জন্যে এদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত । এ-নাঁটকে এঁলিবিলাঁর 
চেয়ে অন্বালিকা প্রাধান্য পেয়েছে ; অশ্বালিকার হীনতা ও দেশদ্রোহিতা এবং 
জঘন্য চক্রান্ত ও তার পরিণীম স্থম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করবার জন্যই নাট্যকার এই 
চরিত্রকে একটু স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত করেছেন । অশ্বালিকার অবলম্বন ছিল মাত্র 
ছুটি-_ একজন তক্ষশীল, অপরজন সেকেন্দার। তক্ষশীলের মৃত্যু ঘটল, 
সেকেন্দার তাকে পরিত্যাগ করলেন। অন্বালিকা-চরিত্রের পর তক্ষশীল ও 
সেকেন্দার আসর অনেকটা জমিয়ে রেখেছেন। এর একজন দেশদ্রোহী, 
অপরজন পররাজ্যলোভী। এদের ছুজনের কেউই পাঠক ব! দর্শকের কাছ 
থেকে তাদের কমকুশলতা বা বাকৃপটুতার জন্যে সমর্থন পাবেন না, তবুও 
এদের পাদপ্রদীপের সম্মুখে এনে এদের প্রকৃত চেহাঁর! স্ুম্পষ্টভাবে সকলকে 
দেখানোর উদ্দেশ্তেই নাটকের অনেকটা অংশ এদের দিয়ে জুড়ে রাখ! 
হয়েছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধার এই নাটকের নায়ক ও নায়িক।__ 
সেই পুরু ও অগ্বালিকা_ততট স্থানি পাঁন ন। দেশকে ভালে! বাঁসলে তার 
পরিণাম কল্যাণকর হয়-_ এইটুকু মাত্র তাদের দিয়ে দেখিয়েই নাট্যকার ক্ষাস্ত 
হয়েছেন। আমাদের ধারণা, এতে নাটক-রচনার উদ্দেশ্ট সাধিত হয়েছে। 
দেশকে ভালোবাস। ভালে কাজ_- এটা চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে, 
দেশের অকল্যাণ কামনা করলে জীবনে কি.ঘটে, তক্ষশীলের ও অর্থালিকার 
জীবনের সেই ট্র্যাজিডিই নাট্যকার সকলের চোখে আঙ্ল দিয়ে 
দেখাতে চেয়েছেন। এদিকে নাট্যকারের কৃতিত্ব ও মাত্রাজ্ঞান শ্বীকার 
করতে হয়। 

সে আমলের সমাঁজের প্রতিবিষ্ব এই নাটকে দেখ! যাঁয়। সে আমলে 
বিদেশের অন্থকরণ ও বিদেশগ্রীতির আধিক্য প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই 
হাওয়া বদলের জন্যেই, দেশের মধ্যে স্বদদেশাহ্ুরাগ প্রচার করার জন্যেই, 
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হিন্দুমেলার উৎপত্তি । হার! বিদ্বেশপ্রেমে মুগ্ধ ছিলেন তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করবার জন্তে এই নাটকের উৎপত্তি বলা চলে। 

যাই হোক, নাটকটি নাট্যরসে ভরা। আঘাত-প্রতিঘাত প্রেমপ্রীতি 
দেশব্রোহিতা দেশান্ুরাগ চক্রাস্ত-_- সবই এখানে বিছ্যমান। 

বন্ধিমচন্দ্র বলেছেন, “এরূপ কৃতবিদ্য এবং মাজিতরুচি মহাশয়গণ নাটক- 
প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন ইহা! নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষে 
বাঙ্গালা নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্ধতা থাকিবে না 1৮5 

বঙ্কিমচন্দ্র শ্বয়ং নাট্যাষ্ঠান দেখে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। আমরা 
এখন সে আমল থেকে অনেকটা তফাতে আছি, এখন নাটকের বিষয়বস্ত 
বেড়েছে, আঙ্গিকে নৃতনত্ব এসেছে, ভাষায় পরিবর্তন এসেছে, স্থতরাং 
আমাদের একালের চোখ দিয়ে এই নাটকটি একটু বেশি আড়ম্বরপূর্ণ মনে হতে 
পারে; কিন্তু সময়ের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়ে সেই আমলে গিয়ে আমর] 
যদি পৌছতে পারি, এবং আয়ত্ত করতে পারি সেকালের মন ও মেজাজ, 
তা হলে অবশ্যই বুঝব নাটকটি সেকালের লোকের চোখে বিশ্ময় সৃষ্টি 
করেছিল কেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, “গ্রস্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রস্থে বীরোচিত 
বাক্যবিস্তাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই ষেন বীররসের খতিয়ান 
বলিয়া! বোঁধ হয় ।”-_-এ উক্তি অসংগত নয়। একট] হ্রিয়মাণ জাতিকে উত্তেজিত 
ও উদ্বেলিত করে তুলতে হলে তার চোখের সম্মুখে বীরত্বের পরাকা্ঠা 
দেখানোই উচিত। দেশের লোকের মধ্যে সৎসাহস ও বীরত্বপ্রচার করার 
জন্যে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ বন্দুক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্তন করার উদ্যোগী 
ছিলেন বলে আমর। জানি, তাঁর জীবনস্থৃতিতেও জ্যোতিরিন্রনাথ একথার 
উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্ৃতিতে এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন । 
এমন মানুষ কালি-কলম নিয়ে যখন দেশগ্রীতি ও দেশদ্রোহিতাঁর চিত্র অঙ্কন 
করতে বসলেন তখন তাতে বারুদের গন্ধ অবশ্বাস্ভাবী রূপেই এসে যাবে, এতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই | মঞ্চাভিনয়ের সময়ে এ গন্ধ একটু তীব্রভাবে 
নাকে এসে লাগতে পারে বটে, কিন্তু তীব্রভাবে না ফোটালে মৃতকল্প দেহে 
বুঝি সাড়া জাগে না৷ 
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১৪৬ জ্যোতিরিন্ত্রনাঁথ 
এই নাটকে সত্যেন্ত্রনাথ-রচিত এই গানটি আছে-_ 
মিলে সব ভারতসন্তাঁন একতান মন প্রাণ 
গাঁও ভারতের যশোগাঁন-_ 
সেকালে এই দীর্ঘ গানটি এবং নাটকের ছিতীর সংস্করণে (১৮৭৯) 
সংযোজিত রবীন্দ্রনাথ-রচিত-_ 
এক সুত্রে বাঁধিয়াছি সহন্্রটি মন 
এক কার্ধে সঈঁপিয়াছি সহম্ত্র জীবন 
গান বিশেষ চলিত ছিল। 
সৈন্যদের প্রতি পুরুরাঁজের উদ্দীপনাময়ী বাঁণীর কথাও স্মরণীয় । সেকালে 
সকলের এ-বাণী কণ্ঠস্থ হয়েছিল-_ 
এত স্পর্ধা বনের স্বাধীনতা ভারতের 
অনায়াসে করিবে হরণ? 


তারা কি করেছে মনে সমস্ত ভারতভৃমে 
পুরুষ নাহিক একজন ? 

নাটকটির আবেদন সর্বভারতীয় । এবং এর খ্যাঁতিও সে সময়ে চতুদিকে 
বিস্তৃত হয়। নাটকটি সে সময়ে গুজরাঁতি ভাষাঁতেও অনূদদিত হয়। ইউরোপের 
বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতজ্ঞ সিলভা! লেভি গুজরাঁতি সাহিত্যের সমালোচনা 
প্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের খুব প্রশংসা করেন, তিনি তখন জানতেন না ষে এটি বাংলা 
থেকে অনুবাদ এবং এর রচয়িত। জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ।* 

ঘষে অন্ুপ্রেরণায় পুরুবিক্রম নাটক রচিত, সেই অন্ুপ্রেরণীতেই 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথের দ্বিতীয় নাটক ষষ্ঠাঙ্ক সরোজিনী ( ১৮৭৫ ) রচিত। কিন্তু 
পার্থক্য এই-_ পুরুবিক্রম বীররসপ্রধান, সরোজিনীতে প্রাধান্য করুণরসের | 
সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার দরুণই জ্যোতিরিক্ত্রনাথ এখাঁনে নাটকের রস 
পরিবতিত করেন। নাটকটি “উদাসিনী-প্রণেতা হুহৃদ্বরের হৃন্তে অর্থাৎ 
অক্ষয়চন্্র চৌধুরীকে অপিত হয়। 

নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হলেন__ মেওয়ারের রাজ। রাণা লক্ষ্মণসিংহ, 
লক্ষ্মণসিংহের ভাবী জামাতা বাদলাঁধিপতি বিজগ়সিংহ, লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি 
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রণশধীরসিংহ, ভৈরবাচার্য নামধারী ছদ্মবেশী মুনলমান মহম্মদ আলি, ও 
লক্ষ্মণসিংহের কন্যা সরোজিনী ৷ 

নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোজিনী, এইজন্যই এই নামেই নাটকটির 
নামকরণ করা হয়েছে । নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় বাঁর 
চিতোর-আক্রমণ। রাঁজপুত-সর্দারের সংহতির জন্যই আলাউদ্দিনের প্রথম 
বারের চিতোর-আক্রমণ ব্যর্থ নয়। এইজন্য এইবার ই সংহতি বিনষ্ট 
করার দিকেই আলাউদ্দিনের প্রধান লক্ষ ও কর্মতৎপরতা । মেওয়ারের 
রাজা! রাণ। লক্ষ্ণসিংহের ভরসা তাঁর দুইটি স্তভভ-_ বিজয়মিংহ ও রণধীর- 
সিংহ । সরোজিনীকে কেন্দ্র করে যাতে এই ছুই প্রধান সর্দারের মধ্যে বিরোধ 
সুষ্টি ক'রে তাদের সংহতিতে ভাঙন ধরানো যায়, আলাউদ্দিন সেই কুটনীতির 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । তিনি মহম্মদ আলি নামে তার এক অহ্ছচরকে ব্রাহ্মণ 
যুবকের ছদ্মবেশে মেওয়ারে প্রেরণ করেন। মহম্মদ আলি ভিরাবাচার্য ছদ্মনাম 
গ্রহণ করে মেওয়ারের কুলদেবী চতুভূজার পুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং 
অবশেষে পৌরোহিত্যের ভার পাঁয়। উৈরবাচার্য এক অমাবস্তার রাত্রে দেবী- 
মন্দিরের কাছে শ্মশানে লক্্ণসিংহকে দৈববাণী শোনায় । সে বাণী হচ্ছে__ 
দেবী ক্ষুধিতা, রাজকুমারীকে বলি রূপে পেতে চান। রাজা বিপদে পড়লেন, 
দ্বিধাগ্রস্ত হলেন-_ একদিকে কন্তান্সেহ, অপরদিকে রাজকত'ব্য ও দেশগ্রীতি। 
সকল বৃত্তান্ত শুনে রণধীর রাঁজকতব্য-পাঁলনেই রাঁজাকে উৎসাহ দিলেন । 
এ ঘটন] ঘটছে দেবগ্রামে। দেবগ্রাম থেকে চিতোরে বাত৭ গেল-- রাজ- 
কুমারীর বিবাহ, তাঁকে অবিলম্বে দেবগ্রামে পাঠাতে হবে। রাজার অনুচর 
রামদাস কিন্ত এদিকে রাজাকে পিতৃকত'ব্য পালনে উত্তেজিত করলেন । রাজা 
তদন্রযায়ী সরোজিনীকে নিয়ে চিতোর থেকে যাত্রা না করার জন্তে রাজমহিষীকে 
বাত পাঠালেন। কিন্তু সে বাত পৌঁছনোর আঁগেই সরোজিনী যাত্রা 
করেছেন। রণধীর এদিকে রাণাকে রাজকতব্য পালনে প্ররোচিত করেছেন । 
রাজা স্থতরাঁং গোঁপনে সরোঁজিনীকে বলি দেওয়ার জন্য সম্মত। ইতিমধ্যে 
রাণার দ্বিতীয় পত্র রানীর হস্তগত হয়েছে। তা! হলে বিবাহ ভেঙে গিয়েছে, 
বিজয়সিংহ বিবাহে সম্মত ন়-- এইরূপ চিন্তা করে সরোজিনীকে নিয়ে চিতোর 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা । বিবাহকার্য 
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অনুষ্ঠিত হবে স্থির হল, তারা দেবগ্রামে ফিরে এলেন । রানী জানলেন বিবাহ 
হবে, কিন্তু বিবাহ-বাঁসরে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। ও দিকে 
গোপনে বলির আয়োজন চলেছে । রামদাসের কাছ থেকে বিজয়সিংহ সব 
কথা জানতে পারলেন । বিজয়সিংহ এই সংবাদ জেনে ত্রুদ্ধ। এদিকে রাজা 
কন্ান্সেহের বশবততা হয়ে রাজমহিধী ও সরোজিনীকে পলায়নের স্থযোগ 
করে দ্রিলেন। এই সঙ্গে আর-একটি ঘটনাও ঘটে গিয়েছে-_ বিজয়সিংহ 
রোষেনারা নামে এক মুললমাঁন যুবতী ও তার সথীকে বন্দী করে দেবগ্রামে 
রেখেছেন । রোষেনার। বিজয়সিংহের প্রতি প্রণয়াসক্ত, স্তরাঁং সরোজিনীর 
প্রতি তার বিদ্বেষ । সরোজিনীর পলায়ন-বার্তা রণধীরসিংহকে সে জানিয়ে 
দিল। সরোজিনী ধরা পড়ে গেল, এবং বলির জন্তে আনীত হল | ভৈরবাচার্ধ 
সরে(জিনীকে বলি দেওয়ার জন্য যখন খড়গ উত্তোলন করেছে, এমন সময় 
বিজয়সিংহ এসে বাঁধা দিলেন। প্রাণভয়ে ভৈরবাচাধ বললেন, দৈববাঁণীর 
উদ্দিষ্ট নারী সরোজিনী নন, রাজ্যের যে কোনো স্থন্দরী নারী। অবিলম্বে 
বলির জন্য আনিত হল রোঁষেনাঁবা। €ৈরবাচার্য তার বুকে ছুরি বসিয়ে 
দিলেন। তখনি জান] গেল, এই রোষেনারা ভৈরবাঁচার্ষেরই নিরুদিষ্টা কন্যা । 
এদিকে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেছেন, প্রাণপণ যুদ্ধেও চিতোর রক্ষা 
কর! গেল না। লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র ও বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। 
সরোঁঞ্জিনী-সহ রাঁজপুতানীরা৷ জলস্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দিলেন, তাদের কে 
ধ্বনিত হতে লাগল-_ 
জল্‌ জল্‌ চিতা, দ্বিগুণ দিগুণ 
পরান সঁপিবে বিধব! বাল] । ** 


১৮৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সরোজিনীর 
প্রথম অভিনয় হয়। নাটকটি প্রভূত জনপ্রিয়তা যে অর্জন করে তা বুঝতে 
পার! যায় এর থেকেই যে, যাত্রার দলেও বহুবার এই নাটক অভিনীত হয়েছে। 
এই নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর নাট্যকার রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে । এই নাটক জনচিত্তে কিরূপ সাড়া! জাগায় তাঁর কিছুট! 
আভাস পাওয়া যায় এই একটি ব্যাপারের দ্বারাও । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
জীবনস্থতি থেকে জানা যায় যে, কলকাতা আর্ট স্কুলের তদা নীস্তন শিক্ষক 
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অন্নদাপ্রসাদ্দ বাঁগচী সরোঞ্জিনীর শেষ দৃশ্তের-_ অর্থাৎ চিতারোহণ-দৃশ্ের 
__-একটি চিত্র অঙ্কিত করেন। এই ছবিটি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে 
বাজারে বহুদিন ধরে বিক্রি হয়েছিল। 

এই নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক-নাট্যকার ইউরিপিদেসের “ইফিগে- 
নেইয়৷ হে এন্‌ আউলিদি” নাটকের ছায়! আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল গ্রীক 
সম্ভবত পড়েন নি, রেন?র ফরাসি অনুবাদ পাঠ করেছিলেন মনে হয়। এ ছাড়া 
লক্ষ্ষণসিংহ ও সরোজিনী -চরিত্র ছুটিতে মধুস্দনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের. 
উদয়পুররাজ ভীমসিংহ ও তত্ত ছুহিতা কৃষ্ণকুমারীর প্রভাব আছে বলে 
মনে হয়।' 

কিন্তু ছায়া] ও প্রভাবের কথ! বড় নয়, বড় কথা নাটকের ঘটনাসংস্থান ও 
ঘাঁতপ্রতিঘাঁত হ্যষ্টি। এদিক থেকে যথেষ্ট কৃতিত্ব যে নাট্যকার দেখাতে 
পেরেছেন ত1 ত্বীকাঁর করতে হবে। পিতার মনের ছন্দ নিপুণভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে । একদিকে দেশ, অন্য দিকে ছুহিতা $ রাজার কাছে দেশ, পিতার 
কাছে কন্যা । কিন্তু পিতা ও রাঁজা একজনই; অথচ দেশ ও কন্তা পৃথক 
ছুটি সত্ত/। এই দুই দিক রক্ষা করার জন্ত চিত্তের বিচলিত অবস্থার বিন্যাস 
সুন্দর হয়েছে । রাজছুহিতা সরোজিনীকে বলি দিবার জন্তে ঘষে অলীক 
দৈববাণীর স্থষ্টি করেছিল সেই ছগ্রবেশধারীর হন্তেই স্বীয় কন্তার নিধন 
নাট্যরসকে গাঢ় করেছে । এবং ষে রোষেনার। অস্থয্মা-বশে নিজ প্রতিদন্দীর 
অনিষ্ট করাঁর জন্তে উদ্যত হয়েছিল সেও ঘখোচিত সাজা পেল। এই চরিত্রটি 
পুরুবিক্রম নাটকের অধ্বালিকা চরিত্রের অন্রূপ। কিন্ত পার্থক্য এই যে, 
অন্বালিক! জীবিত অবস্থায় ছুরহ শোক ভোগ করল, কিস্ত রোষেনারা! 
মৃত্যুর দ্বারা বীতশোক হয়ে গেল। আমর! জানি, এই নাটকের 

জ্বল্‌ জল্‌ চিতা, দিগুণ দ্িগুণ 

গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত। 

জ্যোতিরিক্্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাঁটক হচ্ছে অশ্রমতী নাটক (১৮৭৯)। 
রবীন্দ্রনাথকে উতসগিত। পূর্বোক্ত ছুইটি নাটকের বিষয়বস্তর সঙ্গে এর 
পার্থক্য এই যে, পুরুবিক্রমে দেশপ্রেম প্রধান, সরোজিনীতে দেশপ্রেমের সঙ্গে 
বাৎসল্যের ঘন্ব, আর অশ্রমতীতে দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের সঙ্গে 
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পিতৃভক্তির সংঘর্ষ, সেই সঙ্গে আরও একটু জটিলতা__ মুসলমানের সঙ্গে 
হিন্দ্রনারীর প্রণয় | এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের একটি গাঁন আছে-__ 
গহনকুগ-কুক্থম-মাঝে | 

এ নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হচ্ছে__ মেবারের রাঁণ প্রতাপসিংহ, 
আকবরের পুত্র স্থলতান সেলিম, অন্বরের রাজা ও আকবরের সেনাপতি 
মানসিংহ, প্রতাপনিংহের ভ্রাত। শক্তসিংহ, বিকাঁনীরের রাজকুমার পৃর্থীরাজ, 
ও প্রতাপসিংহের হুহিতা অশ্রমতী | 

রবীন্দ্র-মানস-গঠনে অধ্যায়ে এ নাটকের আখ্যান-বিষয়ের আলোচনা 
আমর] করেছি। 

নাটকটিতে প্রাধান্য লাভ করেছে সেলিম ও অশ্রমতী, কেননা নাটক 
তাদের নিয়েই । একে এঁতিহাসিক নাটক বলা যায় না, পাত্রপাত্রীর নাম 
ইতিহাস থেকে গৃহীত বটে, কিন্ত নাট্যোল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের ষোগ 
কম। অশ্রমতী নাঁমটিই কাল্পনিক, এ নামে প্রতাপসিংহের কোঁনো কন্তা 
ছিল না। 

নাটকটি অনেকবার বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত হয়। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটকের মত অশ্রমতীও 
হিন্দি ও মরাঠি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত 
হয়। গুজরাট মারাঠা ও রাঁজপুতনায় অভিনয়-কালে দর্শকদের চোঁখে পড়ে 
যে, মহারাঁণ প্রতাপমিংহের কন্তাকে সেলিমের অনুরাগিণী করা হয়েছে। 
এতে অনেকে ক্ষুণ্ন ও ক্ষুব্ধ হন এবং নাট্যকারের উপর অপ্রসন্ন হন। এমনকি, 
এরূপ জানা যায় যে, এ ব্যাপারে অনেকে বাঙালী জাতির উপরই অপ্রসন্ন হয়ে 
ওঠেন, কেনন! গ্রন্থকাঁর বাঙালী । এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের কাছে নান 
অভিষোগপূর্ণ চিঠিপত্র আসে। এবং নাটকটির প্রচার বদ্ধ করারও দাঁবি 
কর! হয়। 

প্রতাপের ছুহিতাঁকে সেলিমের প্রণয়াসক্ত করায় অনেকে প্রতাপের প্রতি 
গ্রস্থকাঁরের অবজ্ঞা বলে অন্মান করেছেন, তাঁরা দেখেন নি যে অশ্রমতী 
চরিত্রটিই কাল্পনিক, এবং তার] »এও দেখেন নি যে, অশ্রমতী নাটকের 
সুচনা-পত্রে টডের রাজস্থান থেকে জ্যোতিরিজ্্রনাথ এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন-_ 
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এর দ্বারাই প্রতাপের প্রতি গ্রস্থকারের মনোভাব স্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত। 
যাই হোক, এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য _ পরিশিষ্ট ১: 
অশ্রমতী-প্রসঙগ | 
জ্যোঁতিরিন্্রনাথের চতুর্থ ও শেষ মৌলিক নাটক হল পর্থাঙ্ব স্বপ্নময়ী নাটক 
(১৮৮২)। নাটকটি কবি বিহারীলাঁল চক্রবর্তীকে উৎসর্গ কর! হয় । 
নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হচ্ছে__ বর্ধমানের ভূপতি কষ্ণরাম রায়, চিতোয়া 
ও বর্দার তালুকদার শুভসিংহ ও কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায়, কৃষ্ণরামের দুহিতা 
্বপ্নময়ী, আফগান সর্দীর রহিম খা, রহিম খখর স্ত্রী জেহেনা ও জগৎ রায়ের 
স্ত্রী স্মতি। 
আওরংজেবের রাঁজত্বকাল এই নাটকের পরিপ্রেক্ষিত। এঁতিহাসিক ভিত্তি 
শোৌভাঁপিংহের বিদ্রোহ। শোভাসিংহকে এই নাটকে শুভসিংহ কর] 
হয়েছে। 
মূল এঁতিহাসিক কাহিনী হচ্ছে সপ্তদশ শতকের শেষের ।দকে মোগল- 
শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে শোভাসিংহ ও রহিম খা বর্ধমীন-রাজ কৃষ্খরাম 
রায়কে হত্যা! করেন এবং কৃষ্ণরামের কন্। সত্যবতীকে বন্দী করেন; বন্দিনী 
সত্যবতীকে অবমাননা করতে গিয়ে কাঁরাগৃহে সত্যবতী কতৃকি ছুরিকাহত হয়ে 
শোভাঁপিংহ নিহত হন। 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এই মূল কাহিনী পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। শোভা- 
সিংহ ঘষে মৌগল-শাঁসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন সেই স্বদদেশপ্রাণতাঁকে 
মর্যাদা দিয়ে শোভাসিংহকে তিনি নৃতন রূপে চিত্রিত করেছেন। 
্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর নাটকের নায়ক শুভনিংহ। সার। 
দেশে বিদ্রোহের আগুন জালার উদ্দেশে শুভাপিংহ মহাপুরুষ সেজে বর্ধমানে 
এসে উপস্থিত হলেন। রাজ! কৃষ্ণরাম শাস্ত্রর্চাতেই বিভোর, রাজ্যশাসনে 
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উদাসীন । পুত্র ও কন্যাও এ বিষয়ে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে | পিতার এই ওদাসীন্টে 
মাতৃহীনা স্বপ্নময়ী প্রাসাদের বাইরে খুশিমত ঘুরে বেড়ায়। শুভসিংহের 
অভিপ্রায় এই যে, এই কন্যাকে বশ করে রাজকোঁষের সন্ধান জেনে নিয়ে তা 
লুঠ করা, এবং সেই অর্থে আওরংজেবের বিরুদ্ধে সৈম্যদল গঠন করা। ছদ্মবেশী 
শুভসিংহকে দেখে হ্বপ্রময়ী তাঁকে মহামানব মনে করল। শুভনিংহও 
স্বপ্রময়ীর রূপে আকৃষ্ট হলেন। কিন্ত এমন সরলা ললনাকে প্রবঞ্চনা করতে 
শুভসিংহের বিবেকে বাধল। কিন্তু ষে স্থুর মলের প্ররোচনায় নিজের বিবেকের 
বিরুদ্ধে শুভসিংহ মহাপুরুষ মেজেছেন, সেই সথরজমলের প্ররোচনায় তিনি মন 
স্থির করলেন। এ দ্দিকে রহিম খা হাত করেছেন রাজকুমার জগৎ রায়কে । 
জগত রায়কে মগ্যপানে আপক্ত করেছেন এবং নিজ স্ত্রী জেহেনাকে দিয়ে তাঁকে 
ভূলাবাঁর চেষ্টায় আছেন। জগৎ রায়ের স্ত্রীর সখীরূপে জেহেন৷ রাজ-অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করে সাময়িক বিভ্রাট বাধাল। তার পর স্বপ্রময়ীর জন্য বর্ষীয়ান্‌ 
একজন দার্শনিক পাত্র স্থির হল। সেই রাত্রে শ্তভ সিংহ ও স্ুরজমল রাঁজ- 
প্রাসাদ আক্রমণ করবেন স্থির করেছেন। কিন্ত বিবাহলগ্নে দেখা গেল 
বিদ্রোহী বাহিনীর পুরোভাগে ব্বপ্রময়ী। শুভসিংহকে দেখে রাজা চিনতে 
পারলেন, এবং স্বপ্রময়ীও রাজ! কতৃক তিরস্কৃত হল। ্বপ্রময়ী জানতে 
পারল যে, শুভসিংহ মহামানব বা দেবতা নন__ তখন সে অনুতপ্ত ও নিরাশ্বাস 
হল। শুভসিংহের সঙ্গে জগৎ রায়ের ছন্দযুদ্ধ বাঁধল। এদিকে সুরজমল 
রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে । নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শুভসিংহ 
রাজাকে রক্ষা করতে গেলেন, কিন্তু প্রাসাদের অংশ ভেঙে পড়ায় রাজার মৃত্যু 
হল। স্বপ্রময়ীর তবুও ধারণা, শুভসিংহ বুঝি দেবতাই, তাই পিতার জীবন 
ফিরে দেবার জন্যে কাতর প্রার্থন করতে লাগল। কিন্তু যখন সত্যই বুঝল 
ষে শুভসিংহ সত্যই একজন সামান্য মানুষ, তখন তার সব অবলম্বন ধুলায় 
লুস্তিত। ন্বপ্রময়ীর এই অবস্থার জন্য শুভপিংহই দাঁয়ী এই কথা বিবেচনা! করে 
শুভসিংহ স্বপ্নময়ীর সম্মুখে আত্মহত্যা করলেন। স্বপ্নময়ীর সব বোধ লুপ্ধ হল। 
স্বপ্রময়ী পাগল হয়ে গেল। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্ত তিনটি নাটক থেকে এ নাটকের মেজাজ একটু 
পৃথক । স্থরেও একটু পার্থক্য আছে। এতে ষেমন গান আছে অনেকগুলি 
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তেমনি সংলাপও অনেক ক্ষেত্রে পদ্য ছন্দে আছে। সম্ভবতঃ এর বছর ছুই 
আগে (১৮৮০) রচিত তার মানময়ী গীতি-নাটিকার প্রভাব এতে পড়েছে বলেই 
এতে এই স্থরবদল ঘটেছে। কিন্তু প্লটের দিক থেকে পূর্ববর্তী সরোজিনী ও 
অশ্রমতী নাটকঘয়ের সঙ্গে এর মিল লক্ষ করা যায়। তিনটি নাটকেরই মুল 
বিষয় পিতা-পুত্রীর আহ্ুগত্য । সরোজিনী নাটকে সরোজিনী পিতার সম্পূর্ণ 
অন্থগত, অশ্রমতী নাটকে কন্তা অশ্রমতী পিতার অপ্রিয় কাজ করে ফেলেছে, 
এবং এই নাটকে কন্তা স্বপ্রময়ী নিজের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অজানিতেই 
পিতাঁর বিরোধিতা করেছে। 

নাট্যগুণ ও রচনারীতির দিক থেকে ন্বপ্রময়ীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ট বল! যায় । অন্যান্য নাটকে যেমন দেশপ্রাণ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
স্পষ্ট, এই নাটকে তেমনি শিল্পপ্রাণ জ্যোতিরিন্্রনাথ প্রত্যক্ষ । অর্থাৎ 
এখানে আর্টিস্ট জ্যোতিরিন্্রনাথের সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁয়। 

নাটকের চরিত্রগুলি স্থচিত্রিত। দেশোদ্ধারের জন্য শুভপিংহ ও স্থরজমল 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে অন্তুরূপ পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে পরে দেখা গিয়েছে ; এর দ্বার] ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির 
আভাস যেন দেওয়৷ হয়েছিল বলে মনে হয়। স্থরজমল চরিত্রটি আরও 
স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবে বরীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে গ্রন্থের সন্দীপ চরিত্রে এসে ধর! 
দিয়েছে । এ ছাড়াও, অন্তান্ত চরিত্রের, যথা কৃষ্ণরাঁন ও রহিম খাঁর-_ ছার! 
যে উপায়ে এ নাটকে হাস্যরস সৃষ্টি কর! হয়েছে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় অনুরূপ উপায়ে কৌতুক সৃষ্টি করতে দেখা গিয়েছে । 

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের ছুটি রচনা আছে । একটি গান-_ 

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোর! 
সাধের কাননে মোর ** 
এবং একটি কবিতা 
দেখিছ মা অয়ি ভারতসাগর 
অয়ি গো হিমাত্রি দেখিছ চেয়ে, 
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার 
ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে । ** 


১৫৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


“নাটকের পদ্যাংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা” __ এঅন্মান 
অনংগত মনে হয় না। কেননা, রবীন্দ্রনাথ বিলাতি থেকে ফিরে (১৮৮০) 
জ্যোতিরিন্্রনাথের কাছে গানের দীক্ষা নিতে বসেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
রচিত স্থরে তিনি কথ! জোগান দিয়ে চলেছেন | এবং রবীন্দ্রনাথের ভগ্হদয় 
প্রকাশের (১৮৮১) পর তিনি তার রচিত প্রথম নাটক রুদ্রচণ্ড (১৮৮১) উৎসর্গ 
করলেন জ্যোতিদাদাকে এবং এই সময়েই তীর সন্ধ্যাসংগীত-রচনাকার্য চলেছে । 
তখন তিনি জ্যোতিদাদাঁর সঙ্গে চন্দননগরে মোরান সাঁহেবের বাগানে অবস্থান 
করছেন ।" 

জীবনস্থৃতিতে চন্দননগরের গঙ্গার বর্ণনা! দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । এই সময়ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত নাটকে কথার জোগান দেওয়! অসম্ভব নয়। একাজ 
তিনি পূর্বেও করেছেন, সম্প্রতি মানময়ীতেও করেছেন । এবার এই স্বপ্রময়ীতে 
গানের সঙ্গে কিছুটা কাঁব্যাংশও হয়তো দিয়েছেন । 

্বপ্রময়ী কিছুট। লিরিকাল হয়েছে, তার হেতু সহজেই অনুমান করা যায়। 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের মন তখন গানের অগাধে ডুবে আছে। অস্তরাত্মায় স্থরের 
ঝংকার বাজছে, এবং তাঁরই ফলে কিছুদিন পূর্বে রচিত হয়েছে মানময়ী। তাঁরই 
প্রতিধ্বনি পৌছেছে স্বপ্নময়ীতে | 

্বপ্নময়ী রচনার পর জ্যোতিরিন্্রনাথ আর মৌলিক নাটক রচন। করেন নি। 

এই সময়ে নাট্য-ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোঁষের ( ১৮৪৪-১৯১২ ) আঁবিতভাঁব 
ঘটেছে। তিনি ছদ্মনামে প্রথমে গীতিনাট্য রচনা! আরম্ভ করেন, অবশেষে 
স্বনীমে গীতিনাঁট্য লিখে আসর প্রায় জমিয়ে তুলেছেন। সেইসঙ্গে বিখ্যাত 
উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ দিতেও আরম্ভ করেছেন, যথা_ মেঘন-দবধ 
বিষবৃক্ষ, পলাশির যুদ্ধ ইত্যাদি। এ ঘটনা ১৮৭৩ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে। 
এর পরে গিরিশচন্দ্র মৌলিক নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। 

জ্যোতিরিন্্রনাথ আঁর নাটক রচনা! করছেন না! কেন অমৃতলাল বন্থুর এই 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “নাট্জগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, 
আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই ।৮”* 

নৃতনের জন্য আসর ছেড়ে দিয়ে পুরাতনের পক্ষে সরে যাওয়াই তিনি সংগত 
মনে করেন। সংগত মনে করেন আরও সম্ভবত এই জন্তে যে, তার মাথায় 
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বহুবিধ কর্মের চিন্তার জটলা । নৃত্তন নাট্যকার যখন এসেছেন, তখন নাঁটা- 
রচনা ত্যাগ করে তার পক্ষে অন্য কর্মে আত্মনিয়োগই তার সংগত মনে হয় । 

এই চারটি নাটক রচনার ফাকে জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ একটি প্রহমন ও একটি 
গীতিনাটিক1 রচনা করেন। প্রহসন-প্রলঙ্গ নিয়ে পরে আলোচন1] কর হবে। 
এখানে আমর। তার রচিত গীতি-নাট্যাঁবলীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। বলব। তার 
রচিত গীতিনাটিকাগুলি হচ্ছে-_ মানময়ী (১৮৮০), পুনর্বসম্ত (১৮৯৯), বসম্ত- 
লীল। (১৯০০) ও ধ্যাঁনভঙ্গ (১৯০০); শেষোক্ত তিনটি ভারতসংগীত-সমাজে 
অভিনয়ের উদ্দেশ্টে রচিত, এর মধ্যে পুনবসম্ত গীতিনাটিকাঁটি তার মানময়ী 
(বা মানভঙ্গ) গীতিনাটিকাটির পরিবধিত ও পরিবতিত আকার, মানময়ীতে 
রবীন্দ্রনাথের ঘে-কয়টি গান ছিল পুনর্বসন্তে তার অনেকগুলি পরিবজিত হয়েছে, 
একমাত্র বসন্তের মুখের 

চল চল, চল চল, চল ফুলধনু 

গানটি রক্ষিত হয়েছে। 

পরের তিনটি রচনার একটা উদ্দেশ্ট ছিল, কিন্তু প্রথমটি রচিত হয় প্রায় 
বিনা উদ্দেশ্তেই - কেবল খেয়ালের বশবর্তা হয়ে । 

একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুবান্ধব-সহ স্ীমারে চন্দননগরে চলেছেন । 
হঠাৎ ঝড়তুফাঁন আরম্ভ হল'। স্ীমারটি আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে 
কারও কোনো জক্ষেপ নেই । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থর-রচন। করে চলেছেন এবং 
অক্ষয়চন্দ্র সেই স্থরে কথার জোগান দিয়ে চলেছেন । এই দিনে রাঁচিত 
গানগুলি থেকেই মানময়ী ( পরে মাঁনভঙ্গ ) নামে গীতিনাট্যের উদ্ভব | 

মানময়ী নাটিকার উৎপত্তির এই বুত্তীস্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবন- 
স্থৃতিতে দিয়েছেন । তিনি কথার জোগান দেওয়া বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের নামই 
করেছেন, কিন্তু “মানময়ীতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান রহিয়াছে, যেমন শেষ 
গান_- আয় তবে সহচরী হাতে হাত ধরি ধরি $.*তিনি ইহার মধ্যে মাত্র আর 
ছটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ।** ১। রতির গান 
-ছিলে কোথা বল, ২ | বসস্তের গান- চল চল, চল চল, চল ফুলধন্চ |” * 

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর ( ১৮৭৩-১৯৬০ ) বয়স তখন সাঁত-আট, তিনি 
তাঁর শেষজীবনে ( ১৯৬০ ) মান্ময়ী অভিনয়ের কথ। উল্লেখ করেছেন, বলেছেন» 


১৫৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ 


“মানময়ী নাটক জোড়ার্সাকোর বাড়িতে আপনাআপনির মধ্যে অভিনীত হয়। 
এটি কার রচনা, সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনে! প্রবৃত্তি হয় নি, 
তবে এখন মনে পড়ে রবিকাক। জ্যোতিকাক হ্বর্ণপিসিম! অনেক সময় মিলে- 
মিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন ।”* 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই গীতিনাট্য ও মৌলিক নাটক রচনার মধ্যেই তিনি 
ছুটি প্রহসন রচনা করেন-_ এমন কর্ম আর করব না / ১৮৭৭), হিতে 
বিপরীত (১৮৯৬)১ এর মধ্যে প্রথমটি বছর তেইশ পরে, ১৯০০ সালে, 
অলীকবাঁবু নামে প্রকাশিত হয়। অলীকবাবু প্রহসনটির আবেদন একালেও 
সমান আছে। কেননা, এর সংলাপের ভাষা অতি স্বচ্ছ, এবং একে সম্পূর্ণ 
আধুনিক বল। যায়। এককালে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের নাম-ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন বলে আমরা পূর্বে জেনেছি । তারপর অনেক কাল গত 
হয়েছে, কিন্ত তবুও এর আবেদন বাসী হল না, এটা নাট্যকারের কৃতিত্ব । 

মৌপিক নাটক রচন। সমাপ্ত করে জ্যোতিরিন্্রনাথ মনোষোগী হলেন 
অন্নবাদকার্ষে-_ ফরাসি ও সংস্কত। এবং অতঃপর ইংরেজী ও মরাঠি ভাষা 
থেকেও তিনি অন্থবাদ করেন । 

আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ 
ও রাষ্্র-চেতনার সন্ধান পাই-- এ বিষয়ে সবসময়ই তিনি যে সচেতন ছিলেন 
তার এই রচনাবলীই তার প্রমাণ। বর্তমান কালে সমাজনচেতন রচনার কথ! 
প্রায়ই শুনতে পাঁওয়! যায়। অনেকে এই ধরণের রচনার উপর বিশেষ 
গুরুত্ও দিয়ে থাকেন। এই সচেতনতার দিক থেকে তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 
অন্যতম পথিকুৎ আখ্য! দেওয়া যেতে পারে। 

তাঁর এই সচেতনতার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তার অন্থবাদদের মধ্যেও। 
অন্তবাদের জন্তে তিনি কি ধরণের গ্রন্থ নির্বাচন করেছেন, সে বিষয়ে আমরা 
তাই সামান্ত অনুসন্ধান করব। 

ফরাপি গ্রন্থকার মোলিয়েরকেই তিনি প্রথম নির্বাচন করেন। প্রথম 
অনুবাদ করেন লে বুর্জোয়। জতিয়ম" থেকে হঠাৎ নবাব (১৮৮৪)। তারপর 
মারিয়াজ ফোঁ্” থেকে দায়ে পড়ে দারগ্রহ (১৯০২)। এই ছুইটিতেই আমাদের 
সেকালীন সমাজের চেহারা অতি স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত। আমাদের সেকালীন 
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সমাজে একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যার]! হয়েছিল সত্যিই হঠাৎ নবাব ॥ 
বিদ্যার বা বুদ্ধির দৌর্ড না থাকলেও কেবল এশ্বধের দৌড়ে বাজিমাৎ করার 
হিড়িক পড়ে যায়। সমাজের পক্ষে এটা গভীর অকল্যাঁণ। মোলিয়ের 
( ১৬২২-১৬৭৩ ) লেখকের ছদ্মনাম, তার আদল নাম 76817 93717901506 
৮০৭৫৩]! ? তিনি ছদ্জনাম নিয়েছিলেন সম্ভবত নিজেকে নেপথ্যে লুকিয়ে রেখে 
মাহষের ছদ্মবেশ খুলে তাঁর আসল চেহার। দেখাবার জন্তেই । এই নাট্যকার 
এমন স্পষ্ট ভাবে সমাজের কদর্যত1 তার নাটকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাতে 
তার শত্রসংখ্যা বেড়েছিল। 

সে আমলে আমাদের সমাজের গ্লানির বিষয় উল্লেখ করে বন্ষিমচন্দ্র লিখে- 
ছেন (১৮৭৯) “এ সংসারে একটি শব্দ সর্বদা শুনিতে পাই-_-অমুক বড়লোক 
অমুক ছোটলোক। এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান 
মন্থষ্যমগ্ুলীর কার্ষের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড়লোক, সকল 
স্ষীর-সর নবনীত মকলই তাহাকে উপহার দাও ।”১* 

কাঞ্চনকৌলিন্ত সবকাঁলেই আছে, কিন্তু যখন এই ব্যাপারটি ভয়াবহ 
আঁকার ধারণ করে তখনই সমাঁজসচেতন লেখকদের কলম তার প্রতিবিধানের 
জন্যে বেশি তৎপর হয়। সেই তৎপরতা দেখ! দিয়েছিল উনিশ শতকে । 
ধনী ও প্রতিপত্ভিশালী ব্যক্তিদের কদাচারের প্রতি বিদ্রপ নিক্ষেপ করার জন্যে 
বিবিধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, ভবানশীচরণের নববাবুবিলাস (১৮২৫), বিশ্বনাথ 
মিত্রের কলিরাজার মাহাত্ম্য (১৮৫০ ), রামধন রায়ের কলিচরিত (১৮৫৫ ) 
ইত্যাদি । তার পর সমাজের চিত্র লোৌকলোঁচনের সম্মুখে উদ্ঘাঁটিত করল 
টেকচাদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতো৷ম 
প্যাচার নক্সা! ( ১৮৬২ ) প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ । হুতোম প্যাচার নক্মার একটি 
চরিত্র হঠাৎ অবতার, সে অবতারের নাম দেওয়। হয়েছে বাবু পল্মলোচন দত্ত । 
এই সব চরিত্র অঙ্কন করে সমাজের কদাঁচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
সেকালের একটি সাহিত্যিক রেওয়াজ হয়ে ঈীড়িয়েছিল। এই রকম হঠাঁত 
অবতারের সংখ্য। স্ামান্ত ছিল না। রাজনারায়ণ বস্থুর সেকাল আর একাল 
গ্রন্থে তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। 

সমাজের এই ভয়ংকর দিকট] জ্যোঁতিরিন্তরনাথও স্বচক্ষে দেখেছেন । তিনি 


১৫৮ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


মৌলিক নাঁটক রচন! ইতিপূর্বে শেষ করেছেন । এইজন্যে অন্গবাদ নাটকের 
মধ্য দিয়ে তিনি এই সমাঁজচিত্র-অঙ্কনে ব্যাপূত হলেন। তিনি ফরাসি রচনা 
নিাচন করলেন এই জন্তে ষে, এই সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের মত রোমার্টিক 
নয়, এ সাহিত্া রিয়ালিস্তিক । সমাজের প্ররুতরূপ এতে উজ্জল ভাবে অস্থিত 
আছে। 705 91019675000 06 10787200170. 1910791৮-- এই হচ্ছে ফরাসি 
মনের মূল কথা। স্থতরাং মাঁনবসমাঁজ ও মানবমন ও মানবচরিত্রের জ্ঞান 
লাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেন্ট । তীর] মানব- 
জাতিকে চরিত্র অন্সাঁরে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্ধকারণের 
আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যৌগাষোগ আবিষ্ষার করতে চান। এই কারণে 
মোলিয়েরের নাটক ফরামি প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন |” ১১ 

সমাজের ০এ।ে 10115 0০712] ৬1০০ ইত্যাদির ক্ষুরধার সমালোচন! 
করেছেন মৌলিয়ের । মোঁলিয়েরের রচনায় তীব্র শ্লেষ আছে, কিন্তু সে-শ্লেষে 
জাল! নেই, তাঁর স্যাটায়ারে প্রকৃত চিত্রটি পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে, কিন্তু তাঁর দ্বার! 
কোনো যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় না। তার সমাঁলোচকেরা এইজন্তে বলেন “006 
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মাঁজিতরুচি জ্যোতিরিন্্রনাথ এইজন্ত আমাদের সমাজের প্রকৃত রূপটি পাদ- 
প্রদীপের আলোর সম্মুথে উদ্ঘাটিত করার জগ্তে গ্রহণ করলেন মোলিয়েরকে । 
প্রথম প্রহসন অনুবাদ করে নাম দিলেন হঠাৎ নবাব। একটি সামান্য দোকানদার 
হঠাঁৎ প্রভৃত অর্থের অধিকারী হয়ে কিরূপ বিসদৃশ আচরণ করছে দৃশ্তে 
দৃশ্যে তারই কৌতুককর ঘটনা। সমাজের লোঁক বুঝবে কাকে কষাঘাত করা 
হচ্ছে, কিন্তু অষ্টহান্ত করতে করতে সে সেই কষাঘাঁত গ্রহণ করে খাবে । এই 
খানেই রচনার বাহাছুরি । 

সমাজে নান] প্রকারের পদার্থহীন মানুষ আছে, অর্থের অধিকারী হওয়া 
মাত্রেই সে সবজ্ঞ হয়, পাগ্ডিত্যের কণামাত্র নেই তবুও পণ্ডিত বলে আত্মপ্রচার 
করে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ নবাব প্রহসনে তাদের সকলকে নিয়েই ব্যঙ্গ 
করা হয়েছে। একটু উদ্ধৃত করি-_ 
তত্বজ্ঞাণী॥ আপনারা মহাশয়-ব্যক্তি। ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত 
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হতে হয়? বাণভট্ট ক্রোধের বিষয়ে ষে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তা 
আপনারা পড়েন নি? - দ্বিতীয় অন্ধ, চতুর্থ দৃশ্য 

তাঁদের নামে কালিদাসের ছাদে উপহাস করে একটা প্রবন্ধ লিখতে 
যাচ্ছি, তাতে তার! খুব জব্দ হবে । দ্বিতীয় তঙ্ক, বষ্ট দৃণ্ঠ 


বাণভট্ু ও কালিদাস কে ছিলেন, তা না৷ জেনেও সর্বকালের তত্বজ্ঞানীরা 
এইরূপ উক্তিই করে থাকেন। আর, প্রধান চরিত্র জুর্দন খায়ের তে। কথাই 
নেই, তিনি টাক! করেছেন এইজন্যে পিতৃপরিচয় দিতেও অসম্মত। 

মূল নাটকের চরিত্রের নামের সঙ্গে অন্ুবাঁদ-নাঁটকের চরিত্রের নামের ধবমি- 
সংগতি রক্ষ। করে নামকরণ করেছেন জ্যোতিরিক্দ্রনাথ, আমরা তার একটু 
দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দিতে ইচ্ছে করি__ 


মূল অনুবাদ 
10181 জ্র্দন খা 
[01119 রোষধনী 
01501706 খেলাৎ খা 
০৮1০] কবলু খা 


মোলিয়েরের আরও একটি নাটক জ্যোতিরিক্ত্রনাথ অনুবাদ করেন কয়েক 
বছর পরে-_ দায়ে পড়ে দ্ারগ্রহ (১৯০২)। এতেও সমাজের মজার ব্যাপার 
বিবৃত। বংশ-কৌলীন্যের দাপটে যেমন বহু বৃদ্ধ তরুণীভাধা গ্রহণ করতেন, 
তেমনি কাঞ্চন-কৌলীন্যের গুমরেও অনেক বৃদ্ধের বিবাহ-বাসন|! জেগে উঠত । 
এমনি এক জগমোহন বিবাহ করতে উদ্ধত হল দশ বছরের বালিক। কমলমণিকে । 
এ সব ক্ষেত্রে বুদ্ধের নাকাল হওয়াই স্বাভাবিক । জগমোহনও কিভাবে লাঞ্চিত 
হলেন, এ নাটক তারই একটি মনোরম চিত্র । 

মোলিয়েরের কাছ থেকে যেমন কোনে৷ সামাজিক কদাচার রক্ষা পায় 
নি, জ্যোতিরিক্দ্রনাথের হাত থেকেও তেমনি রক্ষা! পায়নি কোনো সামাজিক 
গ্লানি। কিন্তু ধার একদিন নাট্যজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন তাঁর! 
আজ কোথায়? 

মোলিয়ের সম্বন্ধে মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) ষে উক্তি করেছেন, জ্যোতিরিক্দ্ 
সন্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য । মালার্মে বলেছেন, "1965 [ ০0£1061116, 


১৬০ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


11011616, 7২2০1152 ] 2165 17000074181, 1101561715912)55 206 0003191 
0210905 ;**171)2 2100 1083 16580 610০] 0206১ 0086 15 0:06 3 
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0111 82615104. ৮১৬ 


মোলিয়ের ছাড়াও জ্যোতিরিন্রনাথ আরও অনেক ফরাসি অন্গবাদ 
করেছেন-__- আদরে শেফ্রিয়েশর ভারতবর্ষ (১৯০৩); ফেবাঁল, গাব্রিয়েল মার্ক, 
শার্ল গলেত, ইউজেন মারে, ভ্যালেয়ার, ইউজেন দোরিয়াক, ইত্যাদির গল্প ও 
ভিকৃটর হুগে৷ ও কপ্নের কবিতা-সংকলন ফরাসি প্রস্থন (১৯৯৪) পিয়ের 
লোতির ইংরাঁজবর্জিত ভারতবর্ষ (১৯০৯ )$ এবং পিয়ের লোতির কয়েকটি ক্ষুত্র 
প্রবন্ধ ও অনুবাদ করেন, যথা-_ প্রবাসীর আত্মকথা, ঘণ্টাতিনেকের আত্ম- 
নিবেদন, ভারতের উপকূলস্থ মাহে বন্দর, ওবক বন্দর । ভিক্টর কুঁজ্যার 
সত্য স্থন্দর মঙ্গল (১৯১১) থিয়োকফিল গোতিয়েরের তিনটি উপন্তাঁস__ 
শোণিতসোপান (১৯২০ ) অবতার (১৯২২ ) মিশিতোন। (১৯২৩ )১ এ ছাঁড়। 
দৌদে, মপার্সী, জোলা, বালজাক ইত্যাদির গল্পও তিনি অনুবাদ করেন। 

পিয়ের লোতি ও গোতিয়ের স্বন্ধে এখানে ছু-একটি কথ! বল! হয়তে। 
প্রয়োজন । কেননা, আমর] লক্ষ্য 'করেছি, মোলিয়েরের পর এই ছুই লেখকের 
অধিক সংখ্যক রচনার প্রতি জোতিরিব্দ্রনাথ মনোযোগী হয়েছেন । লোতি 
(১৮৫০-১৯২৩) জ্যোতিরিন্্রনাথের সমসাময়িক, ছজনের জন্ম" ও মৃত্যু মাত্র 
হু-এক বছর আগে পিছে ; লোতি তার ছদ্মনাম, আসল নাম 01161) ৬1850 ; 
তিনি নাবিক, দেশপরিভ্রমণই তাঁর কাজ ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি 
দেখেছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত1 অশেষ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক 
দেশের মানুষেরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। বিদেশীর চোখে ভারতবর্ষের রূপ 
কি রকম, দেশবাসীর কাছে তা প্রকাশ করার জন্তেই বুঝি লোতির রচন। 
অঙ্ছবাদদ করেন জ্যোতিরিজ্্নাথ। 

আর থিয়োফিল গোঁতিয়ের ( ১৮১১-১৮৭২ ) ছিলেন একজন শিল্পী । মাত্র 
চব্বিশ বছরের যুবক গোতিয়ের তার 1216110596116 ৫6 71857, উপন্যাসের 
ভূমিকায় সাহিত্যের নৃতন থিয়োরি প্রচার করেন-_ 4:৮0: ৪0০5 5816 | 
ইনি মোলিয়েরের বিপরীত । সমসাময়িক ঘটন| থেকে নিজেকে তফাতে রেখে 


সাহিত্যসাধন। ১৬১ 


ইনি শিল্পের খাতিরেই শিল্প সৃষ্টি করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাঁথ তাঁর জীবনের 
শেষ ভাগে নিজের শিল্পীসত্বার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে এই শিল্পীটির স্থষ্তির 
প্রতি আকষ্ট হয়ে নিজের ভাষায় তা রূপান্তরিত করেন মূল ফরাসি থেকে। 
অবতার গ্রস্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, গোতিয়েরের “লিখিত কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট গল্প রচন। আছে, 4১৮৪৪: একটি । ইংরাঁজীতে বোধ হয় ইহার অনুবাদ 
নাই ।” মিলিতোন! গ্রন্থের ভূমিকাঁয় বলেছেন, “ইহার ইংরাজী অন্গবাদ নাই ।” 

ফরাঁপি থেকে অন্গবার্দের সময়ে তিনি ইংরেজি মরাঠি ও সংস্কৃত থেকে 
অন্থবাদকার্ধেও ব্যাপূত আছেন। এবং সেই সঙ্গে সংগীত ও চিত্র রচনাতেও 
রত-_-এ ছুই বিষয়ে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমর! 
'অন্রবাদ-প্রসঙ্গ নিয়ে আরও কয়েকটি কথা বলি। 

১২৮৫ বঙগাঁবের (১৮৭৮) কান্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্য। ভাঁরতীতে তিনি 
ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাট্যাঁভিনয় প্রকাশ করেন। এই রচনা ১৯০৪ সালে 
রজতগিরি নামে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্্রনাথের পূর্বে হরচক্্র ঘোঁষ 
( ১৮১৭-১৮৮৪ ) “ত্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে 
লিখিয়! গ্রকাঁশ” (১৮৭৪) করেন রজতগিরি-নন্দিনী । হরচন্দ্র ইতিপূর্বেও 
অনেক নাটক রচনা করেন, কিন্তু তার কোনে! রচন। সাঁফল্যলাভ করে না, 
কেনন। তার ভাষায় লালিত্য ও রস সামান্ত। 

ব্বর্দেশ বা বিদেশ__ কোনো! দেশের কোনো বিষয়ে বৈশিষ্ট্য দেখলে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার দ্বারা আকরুষ্ট হন, এই নাটক রচনা তারই ফল। 
ব্রহ্ধদেশকে সেকালে মগের মুল্নুক বলে আখ্যাত কর! হত, এবং সেখানকার 
অধিবাসীদের অসভ্য বলেই পরিচয় ছিল। কিস্ত সেই দেশের নাট্যাভিনয়ের 
বৈশিষ্ট্য দেখে তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জ্যোতি রিন্দ্রনাথ লিখলেন ব্রহ্মদেশীয় 
নাটক ও নাট্যাভিনয় ৷ “নাট্যাভিনয় ত্রহ্গবাসীদিগের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান ”-_ 
এইজন্য স্বদেশান্ুরাগী জ্যোভিরিন্দ্রনাথ যে-কোনে। দেশের জাতীয় অনুষ্ঠান 
নিজ দেশের জনসমাজে পরিবেশন করার ইচ্ছায় হাত দিলেন এই কাজে। 
এবং তিনি যে সাফল্যলাভ করেছেন তার প্রমাণ পরব্তা ঘটনা । 

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ( ১৮৬৩-১৯১৭ ) আরব্য-উপন্যাসের 


কাহিনী অবলম্বন করে আলিবাবা রচনা করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। 
১১ 


১৬২ জ্যোতিরিন্্রনাথ 


জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য তিনি অনেক বিদেশী কাহিনী অবলম্বন করে অনেকগুলি 
নাটক লেখেন, কিন্তু সেগুলি আশাগ্ুরূপ সমাদর লাভ করে না, অবশেষে 
এই ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন কিন্নরী । সাফলোর দিক থেকে 
আলিবাবার পরেই কিন্নরী । অনেকে মনে করেন ক্ষীরোদপ্রসাদের এই 
নাটকটিতে জ্যোতিরিন্্রনাথের প্রভাব বিদ্যমান । 

ইংরেজি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন এপিকৃটেটসের উপদেশ 
(১৯০৭) জ্ুুলিয়স সীজার (১৯০৭) মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা 
(১৯১১ )। 

তার সাহিত্যসাধনায় এতটুকু ফাক নেই, সামান্ত বিরতি মাত্র নেই; 
একটানা! তিনি কাজ করে চলেছেন দেখ! যায়-_-যখন সংস্কৃত নাটকাদি অন্বাদে 
হাত দিয়েছেন, তখন একে একে সেই কাঁজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে । 
পর পর তিনি অনুবাদ করেছেন-_ কাঁলিদাঁসের অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ ( ১৮৯৯ ), 
ভবভূতির উত্তর-চরিত (€ ১৯০* ), শ্রীহ্ষদেবের রত্বাবলী নাটক € ১৯০০ ), 
ভবভূতির মালভী-মাধব ( ১৯০০ ), শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক ( ১৯০১), বিশাখদত্তের 
মুদ্রারাক্ষন (১৯০১), কাঁপিদাসের বিক্রমোর্ধশী (১৯০১), কালিদাঁসের মালবিকা- 
গ্লিমিত্র (১৯০১), ভবভূতির মহাবীর-চরিত ( ১৯০১), ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক 
(১৯০১), ভট্নারায়ণের বেণীলংহার (১৯০১), কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় 
(১৯০২), শ্রীহর্দেবের নাগানন্দ (১৯০২ ), রাঁজশেখরের বিদ্ধশীলভঞ্জিকা 
(১৯০৩), কাঞ্চন আচার্ষের ধনগ্য়বিজয় ( ১৯০৪ ), রাজশেখরের কপ্পুরমঞ্জরী 
(১৯০৪ ), শ্রীহর্যদেবের প্রিয়দশিকা (১৯০৪ )। 

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বঙ্গসাহিত্যে এ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীতি, 
বঙ্গীয় পাঠকদের কাছে তিনি এতগুলি নাটকের অনুবাদ উপস্থিত করেছেন__ 
এবং তা মাজ্র চার-পাঁচ বছরের কঠোর শ্রমের দ্বারা । ১৮৯৯ সালে এই কাজে 
হাত দিয়ে ১৯০৪ সালের মধ্যে তিনি এই বিশাল কত'ব্য পালন করেছেন। 

তার মনের পরিধির পরিমাপ করা সহজ নয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় 
তিনি বিভিন্ন জাতের প্রবন্ধ রচনা! করেছেন তার অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সলেই। 
প্রবন্ধীবলীর বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করলে বুঝতে পারা যায় জ্যোতিরিন্্রনাথ নিজের 
মনকে কি পরিমাঁণে শিক্ষিত ও মার্জিত করে তুলেছেন । 


সাহিত্যসাধনা ১৬৩ 


১৩১২ বঙ্গাকে জ্যোতিরিন্্রনাথের প্রবন্ধের সংগ্রহ গ্রন্থ প্রবস্ধমঞ্জরী 
প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, “ভারতীর আরম্ভ হইতে ভারতীতে 
এবং সাধন প্রভৃতি অন্তান্ত সাময়িক পত্রিকায় আমার লিখিত যে সকল 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি বাছিয়! পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করা গেল।” 

প্রবন্ধমঞ্জরী প্রকাশিত হওয়ার পরও কুড়ি বংসর জ্যোতিরিক্ত্রনাঁথ জীবিত 
ছিলেন, স্ৃতরাঁং প্রবন্ধমঞ্জরীতেই তার প্রবন্ধ শেষ নয়। এর পরে তিনি বিভিন্ন 
পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধার্দি লিখেছেন, এবং অন্বাদকাধও করেছেন । 

জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশচিন্তাঁর ছারা ধার মন জারিত, ধিনি স্বদেশের ও 
সাহিত্যের কল্যাণের জন্য জীবন সমর্পণ করেছেন, তিনি দেশের ও সাহিত্যের 
হিতের জন্যে কোনে। শ্রমকেই শ্রম বলে মনে করেন নি। 

বিভিন্ন ভাষা থেকে তিনি সংসাহিত্য আহরণ করে বঙ্গলাহিত্যের উদ্যানে 
তা প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। মধুকরের মত তিনি মধুআহরণ করেই 
কাটিয়েছেন সারাঁট| জীবন - গৌড়জন যাতে আনন্দে নিরবধি স্থধাপাঁন করতে 
পাঁরে, এই বুঝি তাঁর ইচ্ছা। 

মহারাষ্ত্রীয় ভাষায় ঝাসীর বানী লক্ষমীবাঈয়ের জীবনী তাঁর নজরে আসে। 
বঙ্গবাসীকে সেই বীর নারীর জীবনকথা জানাবার জন্তে তিনি সেটি অনুবাদ 
করেন-র্বাপীর রানী (১৯০৩) | এবং এই মরাঠি ভাষা থেকেই তার জীবনের 
একেবারে প্রায় অস্ভিম লগ্নে তিনি অন্বাদ করেন বাল গঙ্গাধর টিলক -কৃত গীতা- 
রহস্ত। তার নাম দেন শ্রীমপ্তগবদগীতা রহস্ত অথবা কর্মযোগ শাস্ত্র । ভূমিকায় 
জ্যোতিরিন্্রনাথ লিখেছেন__-"লোকমান্ত মহাত্স। টিলক তাহার প্রণীত গীতারহস্য 
বঙ্গভাঁষায় অন্থবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে 
গৌরবাদ্িত করিয়াছেন । তাহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাঁসপীর কল্যাণকাঁমনায়, 
বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে--অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার 
স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম।” কর্মযোগী জ্যোতিরিকন্্রনাথের এইটিই শেষ 
কাজ, তার মৃত্যুর এক বছর আগে, ১৯২৪ সালে, এই বিরাট বইটি প্রকাশিত 
হয়। 

আমরা তার এই পর্বের কথা প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা করছি যে তিনি দেশের 


১৬৪ 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 


লোকের স্থতির অতলে চলে গিয়েছেন হয়তো, কিন্তু তার দ্বার তার কোনে 
ক্ষাতি হয় নি, কল্যাণব্রত নিয়ে তিনি কাজ করেছেন, কল্যাণত্রতীর কখনে। 
মার নেই | 

শেষজীবনে তিনি যে গীতাচর্চ করে গিয়েছেন, সেই গীতার একটি বাণী 
এথানে শুধু স্মরণ করতে পারি__ 


চা 


6 4 


ও 
১১ 
১ 


ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিত্াত 
ছুর্গতিং গচ্ছতি। 


বঙ্গদর্শন ১২৭৯ চৈত্র ।-_- 'পাহিত্য সাধক চরিতমাল।” ৬৮ 

“জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীধনম্থরতি' 

বঙ্গদর্শন ১২৮১ ভান্ত্র 

গ্রন্ুকুমার সেন, “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস" দ্বিতীক্স খণ্ড 

গ্রীহারহর শেঠ, রবীন্দ্রনাথের জীবনে চদ্দননগরের স্থান, প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন 
মন্সথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিক্্রনাথ" 

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ ফাল্গুন। 

প্রীইন্দিরাদেবী। চৌধুরানী, "রবীন্দরস্থৃতি' ৫১৯৬০ ) 
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বঙ্গসাহিত্যে স্থান 


প্রবল আলোর দিকে সোজান্জি তাকালে চোখে ধাধা লাগে । দীপ্তি 
গ্রহণ করার পক্ষে চোখের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে বলেই এমন হয়। প্রবল 
প্রতিভাও একটা দীপ্তি। তার দিকে সোজাস্কজি তাকালে আমাদের মনও 
বিপর বোধ করে) এইজন্যে তাঁর দিকে পিছন ফিরে গ্লীড়াতে হয়। কেননা 
মনেরও গ্রহণক্ষমতার একটা নির্দি্ সীমা আছে । 

আমর] জ্যোতিরিকন্্রনাথের প্রতিভার দিকে সৌজাস্থজি দৃষ্টিপাত না করে 
তার সম্বন্ধে ষে উদাসীন আছি, সেটা আমাদের মনের দৈন্যেরই প্রমাণ। 

যে মানুষ তার একটি জীবনের একক প্রচেষ্টায় দেশের বিবিধ কল্যাণ করে 
গিয়েছেন, আমরা, দেশবালীরা, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার সম্যক সংবাদ তো রাঁখিই 
নে, তার কথাও বিশেষ চিন্তা করিনে। এট] কেবল আমাদের মনের দাঁরিক্র্যই 
না, এটা তার চেয়েও সম্ভবত বেশি-_ এটা আমাদের মনের দৈন্ত । তিনি 
জাতীয়-সংগীত রচন! করেছেন, তিনি গীতকাব্য রচন। করেছেন, ব্রহ্মসংগীত রচনা 
করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, দেশাত্মবোধক নাটক রচন1 করেছেন, ফরাসি 
ইংরেজি মরাঠি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষ! থেকে বিবিধ গ্রস্থ অনুবাদ করে বসাহিত্যের 
পু্টিসাধন করেছেন, চিন্তা-গবেষণাঁমৌলিকতার এক-একটি উজ্জল দৃষ্াস্ত 
স্বরূপ তিনি অজন্্ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার দীর্ঘজীবনের একটি লহমাও 
তিনি অপব্যয় করেছেন বলে মনে হয় না। আরও একটি কাঁজ তিনি 
করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে রচনা করেছেন। তাঁর এতগুলি দীপ্ত শিখা 
একত্র হয়ে এমন প্রবল আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে যে, সেদিকে সোঁজাস্থজি 
তাকাবার সামর্থ্য আমাদের হয় নি, আমাদের মন তার দিকে পিছন ফিরে 
দাড়িয়ে আছে। : 

আগে একবার বলে এসেছি, পুনরায় বলি-_ জ্যোতিরিক্্রনাথ একাই 
একটি ইন্স্টিটিউশন। সে একটি ছোট ইন্স্টিটিউশন নয়, বৃহৎ এক কর্মশালা । 
সেই বৃহৎ কর্মশালাটির কনিষ্ঠতম কেরানীটি থেকে আরম্ভ করে বলিষ্তম 
পরিচালকটি পর্যস্ত তিনি একা। ছোট গীতিনাটিক থেকে আরম্ভ ক'রে 
ভগবদ্গীতা। পর্যস্ত ব্যাপারে একই হাতি। নু 


১৬৬ জ্যোতিরিজ্রনাথ 


বাইরের উৎসাহে মানুষের কর্মশক্তি বাড়ে, পাঁচজনের স্বীকৃতিতে মানুষের 
উদ্যম বৃদ্ধি পায়; অনেকে বলেন, শিল্পীর সাধনার জোর বজায় রাখতে কিছু 
তোয়াজ ও কিছু তারিফ দরকার হয়। কিস্তু এ কথা যে খাটি কথা নয়, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রমাণ। খেই ধরিয়ে দিলেই হল, তার পর তার কাজ 
তার হাতে । উদ্ধমে উৎসাহে তীর জীবনের জ্য! এমনিতেই টাঁন-টাঁন হয়েই 
ছিল, তার উপর যে-কোনো শর স্থাপন করা মাত্র তা তীরবেগে উধাঁও হয়ে 
ছুটত। তিনি জানতেন আর্ট অতি দীর্ঘ জিনিস, কিন্তু লাইফ বড় খাটো । 
মেই ক্ষুত্র জীবন দিয়ে আর্টের বেড় পাওয়া কঠিন। তাই, আর্টের দেখ্য্য 
পৌছবার জন্যে তিনি জীবনকে প্রাণপণ বেগে দৌড় করিয়েছেন । দম ছিল 
অফুরন্ত, তাই জীবনে তাঁর কখনো! হাফ ধরে নি। জীবনের শেষলগ্নেও তিনি 
সমান উৎসাহে বৃহৎ কাণ্ড করেছেন সোৎ্সাহে-_ টিলকের গীতারহস্তয অনুবাদ 
করেছেন। ষেবয়সে লোঁকে সব ছেড়েছুড়ে বানপ্রস্থে যেত, তখন তার তার 
দেঁড়া বয়স। 

জ্যোতিরিজ্্রনাথের জীবনের উদ্বোধন জাতীয়-চেতন। নিয়ে । ন্বদেশগ্রীতিই 
তার জীবনের মূল মন্ত্র_ এই প্রীতিই তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেরণা । 
দেশাত্মবোধ বললে সবটুকু বল! হল নাঁ_ দেশ ও আত্মা তিনি সন্ধি করে এক 
করে নেন নি, তিনি দেশকেই তীর আত্ম! বলে গ্রহণ করেছেন । তাঁর প্রতিটি 
কর্মের মূলে এই বোধ, বিশেষ করে তার সাহিত্যকর্মের | 

ফরাসি-প্রস্থন গ্রন্থে ফরাসি কবি কণঞ্পের ষে অনুবাদ আছে তার একটি 
হচ্ছে-_ ফরাসি-জার্মীন যুদ্ধে জার্মান সেম্ত ফরাসি দেশ অধিকার করে যখন 
সেখানেই অবস্থান করছিল, তারই বর্ণনা, তাতে বলেছেন-_ 

মণি-মুক্তা-অলংকার কিবা তাহে প্রয়োজন, 
মাতৃভূমি থাকে যদি 
দাসী হয়ে দাসত্ব-আধারে। 

এই সঙ্গে আঁর-একটি কথাঁও বলে নেওয়া যায়। নিজের দেশের প্রতি তাঁর 
যেমন মমতা, অন্যদেশের জাতীয়তার প্রতিও তার তেমনি মমত্ব। 

ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের সে-আমলে যেমন চোখেই দেখ! হোক না, তাদের 
মগ বলে যতই অবজ্ঞ| করা হোঁক না, নে দেশের জাতীয়-নাটকের অনুবাদ 
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তিনি করেছেন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে । তিনি অনুবাদ করে তার নাম দিলেন 
রজতগিরি। তাঁর মনের বনিয়াদ পাক, তাই তিনি সে নাটক জনপ্রিয় করার 
জন্যে তাকে কিন্নরী করে তুললেন না। 

একটি পরাধীন দেশের নাগরিকের মর্মবেদন1 তিনি অন্তরাত্সা দিয়ে অনুভব 
করেছেন, তীর হৃদয়ের “বেদনার সেই প্রতিধ্বনি তার রচিত মৌলিক 
নাটকাবলীর মধ্যেও অন্ুরণিত। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার 
জন্যে যে আকাঙ্ষা তার ছিল, সেই আঁকাজ্ষ। দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
সর্শারিত করার জন্তে এতিহাসিক নাটক লিখে দেশের মানুষের সম্মুখে তা 
উপস্থাপিত করেন । দেশের মধ্যে যত রদ ও গ্লানি, যত ভগ্তামি ও ইতরামি 
_-সব দূর করা সহজ নয়; কিন্তু সকলকে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে ন। 
পারলে তার প্রতিবিধান কোনে। দিনই সম্ভব হয় না । এই জন্তেই তীর প্রহসন- 
রচনায় হস্তক্ষেপ, এবং এইজন্যেই সামাজিক অনাচাঁরকে কেন্দ্র করে রচিত 
বিদেশী নাটক তিনি অনুবাদ করলেন বঙ্গভাষাঁয়। এর দ্বারা, এইসব অনাচার 
ও অনাঁচারী সম্বন্ধে দেশের লোকের ঘদ্দি চোখ ফোটে, তবে দেশেরই মঙ্গল। 
তার সা ত্যসাঁধনার মূলকথা এই মঙ্গলপ্রচেষ্টা । আর্টের খাতিরেই আর্ট-_ এই 
কথার ধিনি উদ্ভাবক, সেই ফরাসি লেখক গোতিয়ের -রচিত গ্রন্থ তিনি অন্থবাদ 
করেছেন; অর্থাৎ গোতিয়ের তাঁর দৃ্টি আকর্ষণ করে এবং গোতিয়েরের তিনি 
অনুরাগী হন। কিন্তু গোতিয়েরের বাণী তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় 
না। সাহিত্যের খাতিরেই তিনি সাহিত্যসাধনা করেন নি, দেশের কল্যাঁণ- 
সাধনের উদ্দেম্তেই তাঁর সাহিত্যসাধনা। জীবনের প্রথম সাহিত্যপ্রচেষ্টা এই 
উদ্দেশ্টেরই পরিণাঁম, এবং জীবনের শেষ কাজটিও এই উদ্দেস্তেরই পরিণতি । 
প্রথমজীবনে যা রচনা করলেন ত1 দেশাত্মবোধক নাটক, জীবনের শেষ লগ্নে 
য। অন্থবাঁদ করলেন তাও ভারতেরই মর্মবাঁণী-__ গীতা । 

মাটির ঘত গভীরে শিকড় চালনা করতে পারা যায় কাগুটি ততই 
মজবুত হয়, শাখাপ্রশাখ৷ ততই পল্লপবিত হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিজ্রনাথের 
মন গভীর নিবিড় আঙ্জেষে দেশের মাটির অগাধ বেষ্টন করে ধরেছিলেন, 
এই জন্তেই তার রচিত সাহিত্যের গঠন এমন গাঢ়, এবং তার শাখাপ্রশাখা এমন 
সতেজ । 
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কি অন্ুবাদকার্ষে, কি মৌলিক রচনায়, তাই তাঁর এই স্থঠাম মনটির 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মেই মন ক্লাসিক মন। 

লোকরগ্রন করার চেয়ে লোকহিতকেই তাই তিনি বড় করে ধরেছেন। 
তার রচনা নিয়ে চারিদিকে সোরগোঁল পড়ল কিনা, সেদিকে তাই তীর দৃক্পাঁত 
নেই। তিনি নিজের মনে নিজের কাঁজ করে চলেছেন । বাহিরের লোক তা 
কতটা গ্রহণ করল, সে হিসাব নেবার অবকাশ তার নেই। নাম-সংকীর্তন নয়, 
রস-আন্বাদনই তাঁর জীবনের কাজ; এই জন্যে অস্তরঙ্গের সঙ্গে তিনি সেই কাজ 
করেছেন । 

মেরম ক্লাসিক রস। তীর মনের টাঁন তাই সব সময় ক্লাসিকের দিকে । 
এবং, এই সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, সেই ক্লাসিকের সঙ্গে তিনি রিয়্যালের 
প্রতিও তার আকর্ষণ দেখিয়েছেন । তিনি অনুবাদের জন্তে একদিকে নির্বাচন 
করেছেন কালিদাসকে ভবভূতিকে শ্রীহ্দেবকে রাঁজশেখরকে শুত্রককে, অপর 
দিকে নির্বাচন করেছেন মোলিয়েরকে ৷ 

তাঁর নির্বাচিত এইসব সংস্কৃত নাটক ষেক্লাসিক সাহিত্যের অস্তর্গত সে 
বিষয়ে কারও মতভেদ হবেনা ; অপর দিকে, সমীলোচকেরা বলেন, ফরাসি 
সাহিত্য রিয়ালিস্টিক-__ ইংরেজি সাহিত্যের মত রোমান্টিকতা৷ তার প্রাণ নয়; 
এবং ফরামি সাহিত্যের বিশেষত্ব তার আর্ট; আর সে আর্ট রোম্যাঁ্টিক নয়, 
ক্াসিক্যাল।৯ অর্থাৎ ফরাঁমি সাহিত্যের মধ্যেই তা হলে একাধারে 
ক্লযাসিকাঁল ও রিয়্যালিহিক ছুই গুণই আঁছে। 

জ্যোতিরিজ্রনাথ এই দ্বি-গুণ বিশিষ্ট ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে একজন সেরা 
লেখককে নির্বাচন করেন। এইখাঁনেই তিনি ধরা দিলেন, আমর! তার মনের 
ঝেোক কোন্দিকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে গেলাম। 

কিন্ত কেবল এই ভাবে প্রমাণ পেয়েই আমরা পরিতুষ্ট নই। আমরা তার 
কৃত কর্মের দ্বারা তার প্রমাণ প্রত্যাশা! করি। 

দেশপ্রাণত। জিনিসটা! আজ কাল বা পরশুর জিনিস নয়-_ এ চিরকালের 
মাঁছষের মনের একট চিরকাঁলীন বোধ । মনের একটা সাময়িক ঝাল মেটাবার 
জন্তে ইনি লিখেছিলেন কিঞ্চিৎ জলযোঁগ, মনের একটা শখ মেটাবার জন্টে 
মানময়ী; কিন্তু তার মনের খোরাঁক হচ্ছে মাটির অনেক গভীরে-_- সেই রসের 
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মাম দেওয়া ঘেতে পারে চিরায়ত রস; তাই তিনি ধখন কলম বাগিয়ে ধরলেন 
তখন ঝাল বা শখ মেটাবাঁর জন্যে নয়-_ গভীর কথা গভীর ভাবে বলার জন্যে ; 
যাতে তিনি পেতে পারেন সেই পরম রসের সন্ধান । একের পর এক তিনি লিখে 
গেলেন এঁতিহাসিক নাঁটক-_ যার আবেদন কোনে কালে বাসী হবার হয়; 
পুরাঁতন বলে তাকে প্রত্যাখ্যান কর! ষেতে পারে, কিন্ত অবাঁচীন বলে তাঁকে 
অবজ্ঞা করা যায় না। সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক নাটক আছে-_- দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের অনূদিত নাটকাঁবলীর কথাই বলা যায়, সেগ্ুলিও পুরাতন, 
সেগুলিও প্রত্যাখ্যাত- __ কিন্তু তার প্রতি কারও অবজ্ঞা আঁশ! করি নেই। 
আজও তাই কালিদাস ভবভূতি শ্রীহর্ধ রাজশেখর শৃদ্রক আমাদের পৃজ্য। 

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলা যায়, দীর্ঘকাল অখ্যাত অজ্ঞাত থাঁকাঁর 
পর হালে (১৯৬০ ) দেখতে পাঁওয়! যাচ্ছে অনেক নাট্যপ্রতিষ্ঠানের দ্বার] নৃতন 
উদ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় আরম্ভ হয়েছে । তার রচনার 
আবেদন সাময়িক হলে সে আবেদন এতদিনে ফুরিয়ে যাবার কথা । যা সত্য 
তা নাকি কখমো৷ মরে না, শতশতাব্দীর বিস্বৃতির তল থেকেও তা পুলরায় 
জেগে ওঠে, উপেক্ষায় বা অনাদরে অস্থিরও নাকি হয় না। প্রসঙ্গাস্তরে 
রবীন্দ্রনাথ তার ষে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, জ্যোতিরিন্ত্র-প্রসঙ্গে আমর! তা 
পুনরুচ্চারণ করি। 

তীর নাটকের পাত্রপাত্রীর। রক্তমাঁংসে গড়া প্রত্যক্ষ মানুষ, তাদের মুখের 
ভাষায় কোনো জড়তা নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাগরিক ভাষায় তারা কথা 
বলে। তার্দের ভাষার মধ্যে কোনে অবাস্তবিকতা নেই, শহুরে মানুষের! 
পথে-ঘাটে যে রকম সহজ স্বাভাবিক ভাষ! ব্যবহার করে, তার নাটকের 
পাত্রপাত্রীরাও সেই রকম ভাষাতেই কথা বলে। যেহেতু এটা একট] নাটক, 
যেহেতু পাত্রপাত্রীরা মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে সেজেগুজে এসে দীড়াবে, সেই 
জন্যেই তাদের মুখের কথাতে যথেষ্ট আলোকপাত করে তা উজ্জল ও 
সাজগোজ পরিয়ে শৌখিন করে তোলা হয় নি। তাদের মুখের ভাষা 
আটপৌরে । সে ভাষায় যথেষ্ট কারুকার্য ক'রে তাঁর উপর কৃত্রিমতাঁর 
আবরণ দেওয়াই সহজ কাঁজ-_- তাদের কথাগুলি সহজভাবে বসানোই 
কঠিন। 
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সহজ কথা লিখতে আমায় কহ ষে 
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে । 

ধারা কথাকার তারা একথার তাশপর্য সহজে ধরতে পারবেন। ঘা লিখব 
বলে ভেবে ঠিক কর] হয় কলমের ডগ! দিয়ে সেই কথাগুলে৷ বেরিয়ে আসার 
সময় তাদের চেহারা কেমন-যেন পালটে যেতে চাঁয়। যাঁর! খোনগল্পে আসর 
মাতিয়ে রাখতে পারেন, তারা খোসগল্প লিখতে পারেন না সম্ভবত এইজন্তেই। 

আমর] দেখতে পেলাম যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্লাসিসিজমের প্রতি এবং 
রিয়ালিজমের প্রতি মমত্ববৌধ সমান । একে বলা যায়, তিনি ষেন এই ছুইটির 
ক্ষেত্রে বরের ঘরের পিসি ও কনের ঘরের মাসির ভূমিকায় অবতীর্ণ । চিরায়তের 
ও বাস্তবের শুভপরিণয়ে তিনি যেন পুরোহিত । 

শধুস্থদ্বনের হাত দিয়েও ছুই ধরণের রচন! বেরিয়েছে । এঁতিহাঁসিক নাটক 
তিনি লিখেছেন, তিনি মহাঁকাব্যও রচন1 করেছেন এবং তিনি প্রহসন-রচনাও 
করেছেন। কিন্তু যে মানুষ মেঘনাদবধকাব্য লিখেছেন, ঠিক সেই মানুষই ষে 
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে] বা একেই কি বলে সভ্যতা লিখতে পারেন-__ 
এ কথা ভাবতে বিম্ময় লাগে। বিস্ময় লাগে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে বোঝাও 
যায় যে, এই ছু-ধরণের রচন| লিখেছেন যেন একই মান্থষের ছুটি সত্ব! । 
মাইকেল লিখেছেন মেঘনাদবধকা ব্য, মধুস্থদন লিখেছেন বুড়ে] শালিক । ছুটে 
একেবারে পৃথক মেজাজের, এমনকি পৃথক মনেরই যেন স্য্টি। এখানে ছুইটি 
বিষয়কে আলাদ1 আলাদা ভাবে দেখতে হয়। ক্লীসিসিজম্‌ ও রিয়্যালিজম্‌ 
__ এই ছুটি জিনিস মাইকেল মধুস্দনের রচনায় মিলেমিশে এক হয়নি, তাদের 
অস্তিত্ব পৃথক। 

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুইটি জিনিসের অঙ্গাঙ্গি মিলন ঘটেছে । 
ক্লাসিক ও রিয়্যালিস্িক একত্র করে তিনি তার নৃতন মনের পরিচয় দিয়েছেন । 
তাঁর রচিত নাটক প্রহসন ব তাঁর সংস্কৃত নাটকাবলীর অন্থবাদ পাঠ করলে 
বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এসব একই কলমে লেখা। মনে হয়, ক্ল্যাসিকের 
কালি দিয়ে এসব ঘেন রিয়্যালিহিকের কাগজে লেখা সাহিত্য। 

এই সঙ্গে আর-একটি কথাও বলতে হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ নাটক রচন। 
আরম্ভ করলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নৃতন প্রতিভার জন্যে আসর ছেড়ে দিয়ে 
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সরে বসলেন । গিরিশ-প্রতিভার মধ্যেও ক্ল্যাসিকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে, 
তিনিও পুরাণ থেকে তাঁর নাটকের উপাদান আহরণ করেছেন, কিন্তু তার 
এই ক্ল্যাসিক-প্রীতি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আঁইডিয়ালিজমের সঙ্গে মিশেছে । 
চিরায়ত উপাদান তার হাতে আদর্শবাদীর ভূমিক। গ্রহণ করেছে । জীবনের 
যা মহৎ, জীবনের ঘা শেষ্__ তিনি যেন তাপ দিকেই বরাবর অঙ্গুলিসংকেত 
করে গিয়েছেন। গিরিশ-প্রতিভার আর-একটি দ্িকও আছে-_ তিনি 
পারিবারিক নাটক লিখে তার বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু 
তাতে তিনি পাঠক ব৷ দর্শকের মন ক্গয় করতে চেয়েছেন মানুষের ছুঃখবেদনার 
উপর জোর দিয়ে। তাঁর পৌরাঁণিক নাটক আর এই পারিবারিক নাটকও 
ছুটি আলাদা মানুষের রচনা বলে মনে হয়। গিরিশচন্দ্র চিরাঁয়তের সঙ্গে 
বাস্তবের মিল ঘটাতে পেরেছেন বলে মনে হয় ন1। 

এইদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জ্বিৎ। তিনি এই দুরূহ কাজটি স্থুচারু- 
ভাবে সম্পন্ন করেছেন । 

জ্যোতিরিকন্দ্রনাথের রচনায় আমরা একটি জিনিস পাইনে, সেটি হচ্ছে 
গ্রাম্যতা। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তীর পরিচয় ছিল কম, তিনি শহরেই মানুষ, 
শহরের আবহাওয়াতেই তার মন তৈরি। এইজন্যে তিনি যে বিদগ্ধ পুরুষ 
বলে বরণীয় হয়েছিলেন, এবং স্মরণীয় হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, সে 
বৈদধ্য তিনি অর্জন করেছেন নাগরিক সংস্কৃতির দ্বারাই'। একটি জাতির সভ্যতা 
বেড়ে ওঠে নগর কেন্দ্র করেই, জ্যোতিরিন্দরনাথ বুঝি এইজন্যেই নগর-অন্রাগী । 
তার জীবনের যাবতীয় সাংস্কৃতিক উদ্যোগ এই কলকাতা নগরীর মধ্যেই 
ঘটেছে। নগরের মানুষেরই তিনি চিনতেন, তাই তার নাটকের পাত্রপাত্রীরা 
সকলেই নাগরিক । তাদের মুখের ভাষা নাগরিক । প্রতি চরিত্রের সংলাঁপ 
লক্ষ করলেই বোবা যায়, তার! যেন এই নগর-কলকাতাঁর বাসিন্দে। কেবল, 
নাটকের ভূত্যদের সংলাপের স্থুর একটু আঁলাদ1) তাঁরা এই নগরের বাইরের 
অধিবাসী, অতএব অ-নাগরিক ভাষায় তাদের দিয়ে কথা! বলানো৷ হয়েছে, 
তারা ষশ্ডরে টানে কথা বলে। ঠাকুরপরিবারের বধূ নির্বাচন কর! হত যশোর 
থেকে-_ এইজন্যেই বুঝি এইরূপ করা হয়েছে; হয়তো! এর মধ্যে একটু 
তামাশাও প্রচ্ছন্ন আছে। 
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নাগরিক-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর টান আরও প্রকাশিত হয়েছে অনুবাদের 
জন্তে স্চ্ছকটিক নির্বাচন ছ্বারা। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, “তৎকালে নাগরিক 
সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা ষে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল তাহা বসস্তসেনার ভবন- 
বিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়|” এবং এই নাগরিক 
কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “ইংরাজি ০1৮11158007 শবের মূল ধরিয়া 
অন্তবাদ করিতে হইলে উহাকে নাগরিকতা অথবা নাগরিক সভ্যতা বলা 
যাইতে পাঁরে |” 

তিনি নিজেও নাগরিক সভ্যতায় মানুষ, এইজন্যে এই নাগরিকতার প্রতি 
তার আকর্ণ। এর আরও একটা দৃষ্টাস্ত দেওয় যায় ফরাসি-প্রন্থনে 
ভিকৃতর হুগে! থেকে অনেকগুলি কবিতার অন্থবাদ আছে, তার একটির 
কয়েকটি ছত্র এইরূপ-_ 

বলিতেছি তোমাদের যে মায়ের কথা 
তাহার নিবাসভূমি পুরী কলিকাতা ।* 

হুগেো! কলকাতার কথ। বলেন নি, তিনি তার দেশের নগরের কথা বলেছেন, 
জ্োতিরিন্্র সেই কাহিনীকে এনে ফেলেছেন “পুরী কলিকাতায় । এই 
কলিকাতা পুরীটিই তার প্রাণ, এইজন্তে এর কথা কখনো! তিনি বিস্থৃত হননি । 
তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীরাও এই শহরেই প্রাণধারণ করছে বলে তাই 
মনে হয় । 

সাহিত্যক্ষেত্রে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় নাট্যকার বূপে। মৌলিক 
নাটক রচন। বন্ধ করে তিনি যখন অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন তখন সংস্কৃত 
নাটকগুলিই তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর জীবনটাই একটি নাটক, অনেক 
'ঘটন। ও দুর্ঘটনায় ও অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে এ জীবন তৈরি । তার সাহিত্য- 
কর্মের মধ্যে তাই বুঝি তাঁর জীবনেরই প্রতিধ্বনি । 

পৃথিবীর সেরা সাহিত্য চয়ন করে এনে তিনি বঙ্গবাসীকে দান করার জন্তে 
তৎপরতা] দেখিয়েছেন। নগর-কলকাতায় তীর মন গঠিত, কিন্তু সে-মন এই 
নগরের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী ছিল না। নীড়ের পাখি যেমন তার শীড়টি 
ভালোবাসে কিন্তু উড্ডীন হতে চাঁয় উন্মুক্ত আকাশে, জ্যোতিরিন্্রনাথ 
তেমনি এই নগরের নীড়ের পাখি, কিন্ত তিনি পাখির মতই উদারভাবে 
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বিচরণে ব্যগ্র ছিলেন। এইজন্যে ভারতবহিভূর্তি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন তার 
স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণ, বঙ্গের বাহিরের ভারতীয় অন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি। 
তিনি ইংরাজি ফরাসি থেকে অন্থবাদ করেছেন, মরাঠি থেকেও অন্গবাদ 
করেছেন। 

জ্যোঁতিরিন্ত্রনাথ বলেছেন, “যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্য- 
পত্রাদিতে মরাঠি গুজরাট হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থব-সকলের 
সমালোচন৷ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখনই জানিব আমর! কতট। 
উন্নর্তির পথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব, একসময়ে সমস্ত যুরোপে 
যেরূপ ফরাসি ভাষার আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, 
বাঙ্গালার সাহিত্যসৌরভে আকুষ্ট হইয়া, বাঙ্গাল! ভাষা আগ্রহ ও ওংন্থুক্যের 
সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জাঁনিব, বঙ্গীয়-সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির 
উদয় হইয়াছে ।” * 

বাংল সাহিত্যের প্রতি তার যেমন মমত্ব, ভারতের অন্তান্য অঞ্চলের সাহি- 
ত্যের প্রতিও তার যে তেমনি শ্রদ্ধা, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন আজ থেকে 
কত বর্ষ আগে? উক্ত উক্তি তার ১৩০২ বঙ্গাবের। 

তিনি আগাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমর। একবার এ কথ! বলেছি। 
পুনরায় তা বলতে হচ্ছে এই প্রসঙ্গে । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচয়সধনের জন্যে বর্তমানে উদ্যোগ আস্ত হয়েছে। 

ভারতবর্ষে এই কারণে সাহিত্য অকাদামী প্রতিষ্িত হয়েছে । কিন্তু এই 
বিষয়ে তিনি প্রস্তাব পেশ করেছেন বহুদিন আগে। বিভিন্ন আঞ্চলিক 
সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রতিও আন্তরিক মমত্ব 
প্রকাশ করেছেন, ইউরোপে ফরাসি সাহিত্যের মর্যাদার মত ভারতবধে বঙ্গ- 
সাহিত্যের মর্যাদা তার কাম্য । 

বঙ্গভাষায় অনুবাদের জন্যে তাই তিনি গ্রহণ করেন ইউরোপের এঁ সের! 
সাহিত্যটিই। 

কিন্ত এসব সত্বেও আমরা এই মানুষটি সম্বন্ধে উদাসীন । তার সাহিত্য- 
চর্চার বিষয় তেমন আলোঁচন। হয় নি। নিভৃত নেপথ্যে বসে তিনি সাধনা 
করেছেন 


১৭৪ জ্যোতিরিজ্নাথ 


লোকরঞ্ন লোকগঞ্জন না৷ করি দৃক্পাঁত 
যাহ] শুভ যাহা! ঞ্ব 
তিনি তার সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন । 
তিনি অগ্রিম জন্মগ্রহণ করেছেন । এখন সময় অনেক এগিয়ে এসেছে, 
তার চিন্তাশিল মনের সমসাময়িক কাল এদেশে এসে পৌছতে আর বুঝি দেরি 
নেই। অচিরে তা এসে পৌছলে সেই কাঁল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে স্প্ ও 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে । এবং আন্তরিক অভিনন্দনের দ্বারা অভিবাদন জানাবে । 
হয়তে৷ সকলেই মুখর হয়ে উঠবে তার সাহিত্যকীতি নিয়ে । ৃ 
তার সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচন! হয় নি বললেই হয়। এইভাবে 
অনালোচিত থাকার জন্যেই দেশের লোকের দৃষ্টি তার প্রতি আকুষ্ট হয় নি। 
রবীন্দ্রনাথ তার এই নতুনদাদার অনেক নবীনত্বের কথা! বলেছেন, নতুনদাঁদার 
কাছে খণত্বীকারও করেছেন জীবনের বিভিন্ন পর্বে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনীথের 
সাঁহিত্যসাধনা ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। যদি 
রবীন্দ্রনাথ কিছু বলতেন তা হলে জ্যোতিরিক্্রনাথের প্রতি দেশের লোকের মন 
আকৃষ্ট হত অনেক আগে। 
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সংগীতসাধনা 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনে সংগীতের স্থান কোথায় আমরা তাঁর আভাস 
পেয়ে এসেছি । জীবনের প্রথম লগ্ন থেকে সংগীত-নাটকাদি নিয়েই তার 
অনেক সময় কেটেছে । বাড়ির আবহাওয়াঁও ছিল এর অনুকূল, আমর] তাও 
লক্ষ করে এসেছি । 

নানা কাজের মানুষ তিনি, কখনেো। অনেক কাজ যুগপৎ চলেছে, কখনে। 
বা এক-একটি কাজ তার জীবনের এক-একটি পর্বে অন্থুষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু 
সংগীত তার জীবনব্যাপী বিস্তৃত ছিল। স্থরসাঁধনা এবং নতুন স্থুর রচনার জন্যে 
তিনি জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে 
তিনি তাঁর মন্ত্রশিষ্তের নায় করে নিয়েছিলেন। তীর রচিত সেই স্থরে কথার 
যোগাঁন দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 

কিন্ত জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ নিজেও যে সংগীতের কথা রচনা করেছেন, এবং 
স্বরলিপি-রচনা করেছেন, এখানে আমরা মেই আলোচনা করব। এবং গান 
সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্যে তার উদ্যোগের বিষয়ও কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করার ইচ্ছে। 

রামমোহন রায়ের আমল থেকেই কৃষ্ণ ও বিষুণ ছুই ভাই ব্রক্গসমাজের 
গায়ক ছিলেন । কৃষ্ণ আগেই লোকাঁন্তরিত হন, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ তাঁকে 
দেখেন নি। তাদের সময়ে বিষুই সমাজের গায়ক । বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা তখন 
খুব বেশি । এর কারণ, দীর্ঘকালীন তানের দ্বারা গাঁনকে তিনি আচ্ছন্ন করে 
শ্রোতাদ্দের অধৈর্য করে তুলতেন না, এবং গানের কথারও যে একটা মূল্য 
আছে, বিষণ তার গানে সেটি পূর্ণমাজায় বুঝিয়ে দিতেন । 

বিষ্ণুর গাওয়৷ হিন্দী গান ভেঙে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীত রচন! 
করেন। 

তখন জোড়াস্সীকোর বাড়িতে বড় বড় গায়কদের আশ্রয় দেওয়া হত। 
তাঁদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্তিপুরের জমিদারের ভ্রাতা রাঁজচন্দ্র রায় 
এবং যছুভট্ট উল্লেখযোগ্য । রমাপতি অনেক: গান রচন1 করেছেন, যছুভট্টও 
হিন্দী গান রচন। করতেন। 


১৭৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


১৮৬৮ সালের জুন মাসে সত্যেন্্নাঁথ বোম্বাই চলে যাবার পর, এদের গান 
ভেঙে ব্রহ্মদংগীত রচনা করতেন তিন ভ্রাতা ছিজেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ এবং 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 

তাদের এই কাজে মহবি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল খুব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “যাহার যেদিন রচন! হইত পিতৃদেব সেই রচিত গান সন্ধ্যার 
পর শুনিতেন । তাহার ভালো লাগিলে আমর৷ উৎমাহিত হইতাম ।*১ 
. ত্রহ্মলংগীত-রচনার জন্য তখন তাদের মধ্যে খুব উৎসাহ। শৌখিন বা 
পেশাদার যাই হোঁক-না কেন, কোনে গায়কের কোনে গাঁন ভালো লাগলেই 
সেটি টুকে নিয়ে এসে মেই গান ভেঙে ব্রন্ষদংগীত রচনা করতেন তারা । এই 
ভাবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত রচনাঁর হাতে খড়ি । ব্রহ্ষনংগীতে ষে বড় 
বড় ওস্তাদী সর প্রবেশ করেছে তার কারণ এই-_ ওস্তাঁদী গান ভেঙেই এই 
গান রচনা আরন্ত হয়। বাংলায় গানের উন্নতি যদি হয়ে থাঁকে তা হলে তা 
এইজন্যেই হয়েছে। 

এই প্রথা অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে, পরবর্তা কালে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভা 
বলে ব্রহ্গসংগীতের প্রভূত উন্নতিসাঁধন করেছেন। কিন্তু সে অন্ত কথা। 

জ্যাঁতিরিজ্জনাথ এই ভাবে অনেক গান রচনা করেছেন। কিস্ত কেবল 
গানের কথা রচন] নয়, গানের হ্থর রচনাতেও তার কৃতিত্ব সামান্য নয় । তিনি 
যেস্থর-রচনা ক'রে তার কখা-ভাগ রচনার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্ষয়চন্্ 
চৌধুরীকে উৎসাহ দিয়েছেন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো-যন্ত্রের 
মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ! মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন । তাহাতে 
ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মৃতি ও ভাবব্যঞ্চন! প্রকাশ পাইত। 
যেসকল সুর বাঁধ! নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্ভর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে 
প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে 
নৃতন নৃতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে 
সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। স্ুরগুলা যেন নান! প্রকার কথ! কহিতেছে 

এইরূপ আমর স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম ।”' 

তার সংগীতপ্রিয়তার ও সংগীতনিষ্ঠার কথা সে সময়ে সকলের রর 


সংগীতসাধনা ১৭৭ 


প্রচারিত হয়। ১৮৭৫ সালের ৪ জুন তারিখে আমরা তাকে নৃতন পদে 
অভিষিক্ত দেখি। আদিত্রা্মদমাঁজের ব্রহ্ষসংগীতের স্থাস্িত্ব ও উন্নতি 
সাধনের জন্য সমাজমন্দিরের দ্বিতল গৃহে এ তারিখে আদিত্রা্সমাজ- 
সংগীতবিগ্ঠালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রবি ও বুধ বার ব্যতীত 
প্রত্যহ সায়াহ্ছ ৭1০ ঘটিকা থেকে রাত্র ১০ট1 পর্যস্ত ছাত্রিগকে এখানে 
বিনা-বেতনে উচ্চাঙ্গের ক ও যন্ত্র সংগীত শিক্ষা দেওয়া! হত । শিক্ষা! দিতেন 
যছু ভট্র। 

তরুণ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ এই সংগীতবিদ্যালয়ের সম্পাদক-পদে বৃত হুন। 

তার সাধনার ধাঁরাই এই । যখন যে কাঁজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন, 
সেই কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন। তান! হলে যন্ত্রকি করে 
কথা বলে উঠতে পারে? তার হাঁতের যাছুতে পিয়ানোষস্ত্রের 'হথরগুল নানা 
প্রকার কথা কহিতেছে' বলে বোধ হত নিশ্চয়ই তার সাধনার একাগ্রতার 
জন্যই | 

গানের স্থুর মুখে মুখে তুলে দিয়ে সাধারণের মধ্যে স্থুর প্রচার কর] অসম্ভব 
কাজ। এ ভাবে কখনো গানের প্রচার বা প্রসার হয় না। কিন্তু এই সমস্থা 
সমাধানের জন্য পন্থা! আবিফার প্রয়োজন । 

জ্যোতিরিজ্্রনাথের সংগীতসাধনা আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। সংগীতচ্চ৷ 
করে নিজে বড় একজন গানের ওস্তাদ হয়ে উঠবেন-_ এ উচ্চাশা! তাঁর মধ্যে 
দেখা যায় না। তিনি তার আনন্দের ভাঁগ সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে 
যেমন উৎস্থৃক, সর্বসাধারণের মধ্যে গানের চর্চার সুযোগ স্য্টি করার জন্যেও 
সমান প্রস্তত। এইজন্যে, গানের সুর বা স্বর কি ভাবে অক্ষর দিয়ে ধরা যেতে 
পারে, তার পন্থ! উদ্ভাবনের জন্যে তার তৎপরতাও লক্ষণীয় । 

তার জ্যোষ্টাগ্রজ ছ্বিজেন্দ্রনাথও একজন কৃতী ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন । 
তিনি ম্বরলিপি প্রস্ততের প্রণালী সম্বন্ধে প্রস্তাব দাখিল করেন। ১৭৯১ 
শকের কাঁতিক ( ১৮৬৯ অক্টোবর ) সংখ্যা তত্ববোঁধিনী পত্রিকাঁয় তিনি “সংগীত 
লিপিবন্ধ করিবার প্রণালী জানান, এবং উক্ত প্রণালী অনুযায়ী পাচা ব্রহ্ধ- 
সংগীতের শ্বরলিপি প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্্রনাথের উদ্ভাবিত এই প্রণালী 


কিছুকাল অনুহ্ুত হয়, এবং ১২৯২ বঙ্গাৰ আশ্বিন-কাঁতিক (১৮৮৫ সেপ্টেম্বর 
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-অক্টোবর ) সংখ্য! বালক পত্রিকায় ছিজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
নূতন স্বরলিপি” । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । ছিজেন্দ্রনাথের স্বরলিপি 
সন্বন্ধে প্রথম প্রস্তাবটি প্রকাশিত হওয়ার বছর দুই আগে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবে, 
রুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯৪) “বঙ্গিকতান' নামে বাঁংল। ভাষায় 
মুত্রিত প্রথম ব্বরলিপি পুত্তক প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তার প্রবন্ধের নাম 
নূতন স্বরলিপি” দিয়েছেন সম্ভবত এই কাঁরণেই। 

কষ্ধন ইউরোপীয় রৈখিত প্রণালী অনুকরণে বাংলায় এই স্বরলিপি 
প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তার এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি, এইজন্তেই সম্ভবত 
আমর! তাঁকে বিস্বৃত হয়েছি । 

কিন্ত সেকালে কৃষ্ধন একজন নামজাদা সংগীত-বিশারদ ছিলেন । এবং 
সংগীত-বিষয়ক অনেক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন, ষথা-_ বঙ্গিকতান 
(১৮৬৭), 171878056781952 448) 41407107000? 61৮6 47782750046 (১৮৬৮), 
সংগীত-শিক্ষা (১৮৬৮), সেতার-শিক্ষা (১৮৭৩), গীতস্থত্রসার ( ১৮৮৫ ), 
হারমোনিয়ম-শিক্ষা ( ১৮৯৯ )। 

বিভিন্ন গ্রন্থে কৃষ্ণধন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে-- দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্য- 
মাণের দিনপঞ্জী” হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের “সংগীত পরিবর্তন+ ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি । 

কষ্ধন-প্রবতিত স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রচলিত না হলেও এই বিষয়ে তাকে 
পথিরুৎ বল। যায়। 

জ্যোঁতিরিন্্রনাথ তার জ্যোষ্ঠাগ্রজের স্বরলিপিপ্রণালী অবশ্তই বিশেষ 
কৌতৃহলের সঙ্গে লক্ষ করে আসছিলেন। এবং কি ভাবে এই প্রণাঁলীর 
সংস্কার করে আরও সহজ করা যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় 
ছিলেন । কেননা, বালক পত্রিকায় নৃতন স্বরলিপি সম্বন্ধে ছ্িজেন্দ্রনাথের 
প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার বছর তিনেক বাদে আমর! জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নৃতন 
পদ্ধতির প্রন্তাব-সহ সাঁধারণ্যে উপস্থিত হতে দেখতে পাই। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের 
(১৮৮৯) পৌষ-সংখ্যা ভারতী ও বালকে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, 
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নাম--গানের স্বরলিশি”। তার উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি । 
কিন্ত নিজের এই উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তিনি সন্তষ্ট হতে পারেন নি, ব্যাপারটি 
আরও সহজ ও সর্বজনবোধ্য করার জন্যে তিনি নিজের পদ্ধতিরই সংস্কার 
সাধনে ব্যাপূত ছিলেন। অবশেষে তিনি পরিবতিত ও পরিমাঁঞ্জিত সেই 
পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন, যাঁকে বলা হয়-_- আকার-মাত্রিক স্বরলিপি । সংখ্যা- 
মাত্রিক শ্বরলিপি-পদ্ধতির প্রস্তাব দাখিল করার বছর-তিনেক পরে জ্যোতিরিন্ত্- 
নাথ তার আবিষ্কৃত এই নৃতন পদ্ধতির কথা প্রকাশ করেন । ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 
অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা সাধন! পত্রিকায় তিনি তাঁর আবিষ্কৃত এই পদ্ধতি 
প্রকাশ করেন, প্রবন্ধের নাম “সার্গম স্বরলিপির আকার-মাত্রিক নৃতন 
পদ্ধতি | 

এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি তার সংস্কার সাধনের জন্যেও ব্যাপৃত 
ছিলেন। এবং স্বরলিপি যাতে সকলে সহজ ভাবে ধরতে এবং বুঝতে পারেন 
সেইজন্তে তিনি অনেক কাল পরে পত্রীস্তরে * প্রকাশ করেন-_ “আঁকাঁর- 
মাত্রিক ্বরলিপির চিহ্াবলী” ; এবং যেসব চিহ্ন ব্যবহার করেন ত1 বিশেষ- 
ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা! গীতিনাট্যের 
প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্টের কিয়দংশের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক এই আকার-মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবনের পর অনেক 
কাল কেটে গিয়েছে। অনেক সংগীতশিল্পী ও সংগীতবিজ্ঞানী তাঁর পরে 
আবিভূত হয়েছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিটি দিয়ে গিয়েছেন, এ 
পর্যস্ত তার কোনে পরিবর্তন হল না। বতর্মান কাল পর্যস্ত এই আকার- 
মাত্রিক পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। এর থেকে সহজেই বোঝ! যায় যে, এই 
পদ্ধতি উদ্ভাবনের সময়ে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ যেন স্বরলিপির চরম কথাটিই বলে 
গিয়েছেন । এর চেয়ে সহজ প্রণালী আর হয়তো নেই। কোনো রকম 
জটিলতার মধ্যে না গিয়ে কেবল ছাপাখানার সাধায়ণ টাইপ ব্যবহার করে 
স্বরলিপি ছাপানোর এই সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবন যিনি করেছেন, তিনি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। স্‌ংগীত ও স্বরলিপি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, জ্যোতিরিক্দর- 
নাথের কাছে এর জন্তে তাঁর! নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। 

ব্রহ্ষসংগীত ও অন্যান্ত বিবিধ সংগীত এবং জাতীয়-সংগীত তিনি রচনা 
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করেছেন এবং সেসব সংগীতে স্থুরও দিয়েছেন তিনি তীর জীবনের নানা পর্বে। 
কিন্তু সংগীতসাধনায় এই তার চরম কথা নয়, চরম কাজও নয়। 

সংগীত-সম্পকিত আর কি কি বিষয়ে তিনি উদ্যোগী ছিলেন, এবং বিভিন্ন 
সময়ে তিনি সেসব বিষয়ে কি কি কাজ করেছেন-_ সে বিষয়ে কয়েকটি কথা 
বলা আবশ্তক । 

তিনি যে নৃতন ম্বরলিপিপদ্ধতি__ আকার-মাত্রিক-_ উদ্ভাবন করলেন তা 
বিশদভাবে প্রচারের উদ্দেশ্টে তিনি ১৮৯৭ সালের জুন মাসে বের করেন 
স্বরলিপি-গীতি-মালা । এতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাঁস, দিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী 
দেবী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত ১৬৮টি 
গানের আকার-মাত্রিক স্বরলিপি আছে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত এক ভ্রিশটি 
গান আছে, তার মধ্যে ছুইটি জ্যোতিরিন্্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের এবং 
একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সম্মিলিত রচনা। এই 
স্বরলিপি-গীতি-মাঁলা জ্যোতিরিন্্রনাথ কতৃক 'সংকলিত ও ব্যাখ্যাত। 
বাগ্যষস্ত্র বিক্রেতা ভোয়াকিন আযাণ্ড সন এই স্বপ্ললিপি-সংকলনটি প্রকাশ 
করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গানের রাগ তান 
নির্দেশ ছাড়াও তিনি তাঁর নিজের উদ্ভাবিত পন্থা অনুযায়ী প্রত্যেক গানের 
লয় নির্দেশে করেছেন । লয়-নির্দেশ মাত্রামান (1200.০7010 ) যন্ত্রের বীট 
(৮৪৪৫) অনুযায়ী দেওয়াই বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সাধারণের পক্ষে মাত্রামান 
যন্ত্র সহজলভ্য নয় বলে তিনি সর্বসাধারণের স্থবিধার জন্য লয়-নির্দেশের নৃতন 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তার প্রবতিত স্বরলিপি-পন্ধতিটি ঘদদি কেউ বুঝতে 
না পারেন তাহলে তিনি স্বয়ং তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন, 
তিনি “শিক্ষার্থীর প্রতি” শীর্ষক ভূমিকায় লেখেন, “যদি কোনে! শিক্ষার্থী 
স্বরলিপির কোনে। অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে পত্রের 
দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়! দিতে যথাসাঁধা চেষ্টা করিব। অথবা 
গ্রন্থ স্থিত কোনে। গান ঘদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা! নিয়মিতরূপে 
গান শিক্ষ। করিতে চাহেন তাহ] হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে ।” 

এই উক্তিটি কেবল একজন সংকলকের নয়, গানকে তিনি প্রাণ দিয়ে গ্রহণ 
করেছেন, এই উক্তি সেই সাধক-শিক্ষকের । 


সংগীতসাধন। ১৮১ 


বিভিন্ন সামস্িক পন্ত্রে বর্তমানে গানের স্বরলিপি প্রকাশের স্থবিধা হয়েছে 
এই নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের জন্তই । আমরা একটু আগে বলেছি, ছাপাখানায় 
যেনব অক্ষর ব1 চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কেবল সেইগুলির ব্যবহার দ্বারাই এই 
স্বরলিপি নির্মাণ কর! যাঁয়। এইজন্তেই সাময়িক পত্রিকার পাতায় স্বরলিপির 
আত্মপ্রকাশ এতটা সহজ হয়েছে । যাঁর! এইভাবে স্বরলিপি প্রকাশ করেন 
উার্দের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অজানিতে, এই স্বরলিপি প্রকাশের দ্বারাই 
এর উদ্ভীবকের উদ্দেশে কৃতজ্ঞত৷ নিবেদন করে চলেছেন । 

স্বরলিপি-গীতি-মাল! প্রকাশের প্রায় অঙ্গেসঙ্গেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীত 
ও স্বরলিপি প্রকাশনী একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন আরম্ভ করেন__ 
বীণাবাদিনী। এই-জাতীয় মামিক পত্র ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয়েছে কিনা 
আমাদের জানা নেই। এই কারণে জ্যোতিরিক্্নাথ-সম্পাদদিত এই বীণাবাদিনী 
মাসিক পত্রিক1 সংগীত-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিক। রূপে আখ্যাত করা যেতে 
পারে। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়-- শ্রবণ ১৩০৪ (জুলাই ১৮৯৭ )। 
বীণাবাদিনীর তৃতীয় সংখ্যার শীর্ষে মুদ্রিত হয় এই ছত্র-_ 

সাহিত্যসংগীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাঁৎপশ্ডঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ 
পরবর্তী সংখ্যায় ততস্থলে স্থান পায় এই শ্লোক 
বীণাবাদন তত্বজ রাঁগবিদ্ঠা-বিশারদঃ 
ুচ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি 

সংগীত-বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিন্কের ব্যাখ্যা, নানা 
জাতীয় হিন্দী ও বাংল! গানের এবং গতের স্বরলিপি এবং পাঠকদের পত্র 
বীণাবাদিনী'তে প্রকাশিত হয়েছে । এ ছাড়া, ইউরোপীয় পদ্ধতি অন্যায়ী 
রচিত কয়েকটি গানের হ্বরলিপিও বীণাবাদিনী'তে প্রকাঁশিত হয় । পত্রিকাটি 
বছর-ছুই চলার পর বদ্ধ হয়ে ঘায়। সম্ভবত জ্যোতিরিজ্রনাথ ভারত-সংগীত- 
সমাজের কাজে লিগ হয়ে পড়েন বলেই বীণাবাদ্দিনী পরিচালন! আর সম্ভব 
হয়ে ওঠে না। 

ভারত-সংগীত-সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা! জ্যোতিরিক্্নাথের মাথায় 
এসেছে ইতিপূর্বেই । “ 

১৮৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৮৯৭ সালের প্রথম ভাগে অবসর গ্রহণ 


১৮২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


পর্যস্ত সত্যেন্্রনাথের কর্মস্থল ছিল সাতারা। এই লময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
কিছুকাল মেজদাদার পুমার বাসায় অতিবাহিত করেন। তখন মরাঠি 
পণ্ডিতের কাছে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করেন এবং তার ফলে মারাঠী ভাষা 
থেকে বঙ্গতাষায় বিভিন্ন রচনা অন্বাদ করেন | এই সময়ে তিনি পুনায় গায়ন- 
সমীজ দেখে কলকাতায় অনুরূপ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন, 
“উদ্দেশ্ট-_ বাংলাদেশে ' সংগীতশিক্ষা, সংগীত-অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং 
বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সন্ভাবস্থাপন ৮* | 

বীণাবািনীর প্রথম সংখ্যায় শ্রাবণ ১৩০৪ (জুলাই ১৮৯৭)-_জ্যোতিরিন্দ্- 
নাথ তার এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে লেখেন-_ 

“কলিকাতা সংগীত-সমাজ।-_- উৎসাহদাতার অভাবে হিন্দু সংগীতের 
ক্রমশই অবনতি ও লোপাপত্তি হইতেছে । ইহার প্রতিবিধানার্থ সংগীত- 
সমাজ নামক একটি সভা৷ যাহাতে আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা 
ও উদ্যোগ চলিতেছে । *** 

এই কথ! লিখে তিনি পরিকল্পনাটির বিস্তৃত ব্যাখ্য! দান করেন-_- সংগীত- 
সমাঁজের অধীনে সংগীত-শালা রাখা হবে সংগীতান্রাগীরা যাতে সপ্তাহে অন্তত 
একদিন মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা হবে, এবং 
উৎকুষ্ট যাত্রা! কীর্তন কথকতার বন্দোবস্ত করা হবে-_ ইত্যাদি । 

আমর! লক্ষ করে এসেছি যে, কোনো প্ল্যান বা পরিকল্পন1 মাথায় নিয়ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সময় অতিবাহিত করতে পারেন না, সেই প্ল্যান অনুযায়ী 
অবিলঘ্ধে কাজ আরম্ভ করতে ন। পারলে যেন তার শাস্তি নেই। এ ক্ষেত্রেও 
তাই হল, বীণাবাদিনীতে কলিকাতা-সংগীত-সমাজের পরিকল্পনা পেশ করার 
অব্যবহিত পরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এই সংগীত-সমাঁজ, একটু পরিবর্তন 
করে নাম দিলেন ভারত-সংগীত-সমাজ । 

সমাজটি পরিচালনার জন্য করণীয় সব কাজই করা৷ হুল, কার্ধনির্বাহক 
সমিতি গঠিত হল, এবং শহরের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি মুক্তহন্তে এই সমাজ 
পরিচালনার জন্য চাদা দিলেন । মহষি দেবেন্্রনাথও চাদ! দিলেন, এ সম্পর্কে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "পিতৃদেব সম্বন্ধে তাঁর জীবনম্থতি'র এক জায়গায় বলেছেন, 
প্যখন আমি সংগীত-সমাঁজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিশুদ্ধ 


সংগীতসাধন। ১৮৩ 


সংগীতের চর্চা হইবে শুনিয়া! তিনি ১০০*২ টাকা চীদা স্বাক্ষর করিতে আমাকে 
অনুমতি করেন ।”১ 

কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে প্রথমে সমাজের অধিবেশন বসত । ক্রমে সব 
শ্রণীর লোকই এর সভ্য হতে আরম্ভ করলেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় 
কাঁজও বেশ অগ্রসর হয়ে চলেছে, সমাজও তার ঘোষিত উদ্দেশ্য অন্ুসারেই 
কাজ করে চলেছে । কোনে। গুণীব্যক্তি কলকাতায় এলে তাকে সমাজে নিয়ে 
আলা হত, এবং গানবাজনা হত। ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা সকলেই এসে 
একত্র হতেন, এর দ্বারা তাদের মেলামেশার স্থবিধেও হত। সবই হল, কিন্তু 
সচরাচর ঘ। হয়ে থাকে এখানেও সেই অঘটন ঘটল, দলাদলি আরস্ত হয়ে 
গেল। এবং তার পরিণামে মোকদ্দম! পর্যস্ত । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দলের হার 
হুল। কিন্তু তাতে তার উৎসাহ যেন দিগুণিত হুল, নৃতন বাঁড়ি ভাড়া! করে 
সেখানে ভারত-সংগীত-সমাঁজ নৃতন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হল। এবার এর 
পৃষ্ঠপোষক হলেন কুমার মন্সথনাথ মিত্র। এইবার সংগীত-সমাজ দীর্ঘজীবী 
হয়। 

সংগীত-সমাজে জ্যোতিরিন্্রনাথের অনেকগুলি নাটক বিভিন্ন সময়ে 
অভিনীত হয়, থা-_ অশ্রমতী, পুনর্বসস্ত, বসস্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ, হিতে বিপরীত, 
অলীকবাবু ইত্যার্দি। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভারত-সংগীত-সমাজের প্রথম সম্পাদক, পরে তিনি অন্যতম 
সভাপতি নির্বাচিত হন। 

ভারত-সংগীত-সমাঁজের মুখপত্র-রূপে জ্যোতিরিন্্রনাথ এর পর একটি 
মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করেন-_ সংগীত-প্রকাশিক1 । ১৩০৮ আশ্বিন ( ১৯০১ 
সেপ্টেম্বর ) মাসে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির 
ব্যয় নির্বাহের জন্তে ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা 
অর্থ সাহাধ্য করতেন । পত্রিকাটির শীর্দেশে এই শ্লোকটি লিখিত ছিল-_ 

নাহং বসামি বৈকুষ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্ভক্তা ঘত্ত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

সংগীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রস্থাদির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সম্পাদকীয় 

মন্তব্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, এবং তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদের 
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পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা! ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে__ 

“আমাদের ভারতবর্ই সংগীতকলার জন্মস্থান । কোনো কোনে পণ্ডিত 
বলেন, এইখানেই সধ্থস্বর প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়া পরে দেশবিদেশে প্রচারিত 
হয়। আমাদের সংগীত-পদ্ধতিতে, বিশেষত আমাদের রাগরাগিণীর স্বরবিন্তাসে 
ও মৃতিকল্পনায় যেরূপ একটি কলানৈপুণ্য ও গুণপন দেখা যায়, তাহা অন্ত 
কোনো! সভ্যজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কিন। সন্দেহ । এই সংগীতবিদ্যা আমরা 
কোনে জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া পাই নাই-_ ইহা আমাদের নিজস্ব 
সম্পত্তি। এইজন্য বলিতেছি, যাহাতে আমাদের পুরাতন সংগীতবিদ্যা ও 
সংগীতকলার বহুল প্রচার ও স্থাগ়নিত্ববিধান হয় সে বিষয়ে শুধু সংগীতাহ্রাগী 
কেন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির মাত্রেরই উৎসাহ প্রদান কর কর্তব্য |” 

জ্যোঁতিরিকন্দ্রনাথের স্বদেশচিস্তার এ একটি নিদর্শন, এবং তার ব্বদেশচিন্ত। 
যে ভারতচিস্তা এ তারও নিদর্শন । তার প্রতিষ্রিত সংগীত-সমাজটি তাই 
বীণাবাদিনীতে প্রকাশিত প্রস্তাব-অনুষায়ী কলিকাতা-সংগীত-সমাঁজ নয়, 
ভারত-সংগীত-সমাজ নামেই অভিহিত তিনি করেছিলেন । 

সংগীত-প্রকাশিক1 পত্রিকাটি দীর্ঘকাল, আন্মানিক ১৩১৭ পর্যস্ত, ধরে 
চলেছিল। 

গ্রস্থশেষে তার রচিত গানের তালিকা! দ্রষ্টব্-_ পরিশিষ্ট ৪। 


জ্যোতিরিন্দ্রন।থ ঠাকুর, পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্থতি, প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “জীবনস্থতি' 

সমালোচনী ১৩৯ ভাজ 

'জ্যোতিজ্রনাথের জীবনস্মতি' 


০১ 6 4 &৪ 


চিত্রসাধন৷ 


আজ থেকে প্রাক অধনত বৎসর আগে “জনৈক শিল্পাসেবী' নামের 
আড়াঁলে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কোনো এক ব্যক্তি লেখেন-__ 

“শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয় রেখাঙ্কনশিল্পী । তাহার রেখায় 
প্রাণ আছে। সে প্রাণ তাহার রেখাক্কিত বিষয়সভভূত নহে-_ রেখাঁরই সরু 
মোটা বাঁকা সোজ। দাগের মধ্যে । সে দাগের প্রত্যেক অংশের তাৎপর্য 
আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, স্থিতি এবং ব্যাপ্তি আছেঃ সে দাগের আরও 
শক্তি আছে-_ যাহা মনোযোগ আকর্ষণ করে, কেবলমাত্র সে রেখার প্রতি 
নহে $ রেখার অন্তরালে ষে সীমাহীনত। আছে, তাহারও প্রতি । 

“কিন্ত কয়জন জানেন যে জোতিরিজ্্রনাথ শিল্পী? তিনি একাধারে 
নাটককার, সাহিত্যিক, বহুভাষাবিৎ, সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ, সদ্বন্ধু ইত্যাদি নানারূপে 
বিখ্যাত । বাহার তাহার তাড়নায় কোনো-না-কোনো৷ সময়ে কিয়ৎকাল চুপ 
করিয়া বসিয়া তাহাকে 5058 দেন নাই তাহার] জানেন না যে, এই মনস্বী 
পুক্তষের ড্রয্িং-বুকের পাতায় পাতায় কত ব্যক্তির মুখারৃতি তাহাদের অন্তনিহিত 
বিশেষত্বের জলস্ত ছাপ লইয়া বিদ্যমান । রেখা পদার্ঘটা অসত্য হইলেও 
জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে ষে সতেজ সত্য বিরাজিত তাঁরা 
অনেক বিখ্যাত শিল্পীর বহুমুল্য চিত্রেও দুর্লভ ।”১ , 

এই কথাই একাধারে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের চিত্রসাধনার ভূমিকা এবং 
উপসংহার । 

অতি সামান্য সুচনা! থেকে একটি বৃহৎ ঘটনার অনুষ্ঠানের ব্যাপার আরও 
আছে। একটি ক্ষুদ্র বীজ যদি উর্বর মাটিতে উপ্ত হয় তাহলে যথাকালে তা 
বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে পারে। জ্যোতিরিব্ত্রনাথের চিত্রসাধনার 
সচনাতেও এই রকম অতি ক্ষুত্র বীজের সন্ধান আমর! পাই। 

তখন তিনি হিন্দুক্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স বারো কি তেরে । 
ক্লাসে বসে তিনি একবার তার মাস্টার-মশায়ের একটা ছবি আকেন । মাস্টার- 
মশায়ের নাম জয়গোঁপাঁল শেঠ । তিনি ষে মাস্টার-মশায়ের ছবি আঁকছেন তা 
কেউ টের পান না। কিন্ত যখন জানাজানি হল তখন ছবিটি নিয়ে নাঁকি 
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টানাটানি পড়ে যায়, কেনন| ছবিটা হয়েছিল অবিকল আসলেরই অঙ্ছরূপ । 
ছবিটি নিয়ে টাঁনাটাঁনির কাঁরণ হচ্ছে এই যে, মাস্টার-মশায়টি দেখতে ছিলেন 
একটু অদ্ভুতরকমের-_ যেমন রোগ! তেমনি লম্বা, নাকট1 গড়ুর পাখির মত 
সামনে বাকানো৷; তাঁর চালচলনও ছিল অশ্বাভাবিক-_ ছুই হাত ছই দিকে 
ছড়িয়ে হাতের আঙুল মেলে দিয়ে লম্বা! লম্বা পা ফেলে চলতেন, দেখতে লাগত 
হাড়গিলের মত। 

এ বর্ণনা! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্থতিতে দিয়েছেন। কিন্তু সেই 
নগণ্য ও জঘন্য ব্যক্তিটি ষে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের পেন্সিলের জাচড়ে বিখ্যাত হয়ে 
গেলেন, জয়গোপাল শেঠের তা জান! হল না। 

কিন্ত জয়গোঁপাল শেঠের চিত্রই তার প্রথম চিত্র নয়। প্রথম তিনি চিত্র 
আঁকেন এরও বছর-ছুই আগে, অর্থাৎ তাঁর বয়স যখন দশ-এগাঁরো | ব্যারিস্টার 
সত্যপ্রপন্ন সিংহ ( পরে লর্ড সিংহ ) মহাশয়ের পিতৃব্য প্রতাপনারায়ণ সিংহ 
তখন মণিরামপুরে আছেন । মেজদাদার সঙ্গে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ মণিরামপুরে 
যান। কেন যেন একদিন তার প্রতাপনারায়ণের ছবি আকার ইচ্ছে হয়, 
এবং ইচ্ছাপূরণও তিনি করেন। ছবিটি দেখে সকলে তার প্রশংসা করেন। 
তাঁর প্রথম আকা! ছবির প্রশংস! শুনে তাঁর উৎসাহ হয়, তখন তিনি বাঁড়ির 
লোকদের ছবি একে একে হাত পাকাতে আরম্ভ করেন। 

্বাভাবিক অনুরাগ ও স্বাভাবিক ক্ষমতা -বলে তিনি প্রতিকৃতি-চিত্রণ আরম্ত 
করেন কিশোরকালে। জীবনের শেষ পর্যস্ত তার এই অন্গরাগ অক্ষুগ্র ছিল। 
নিজের মনের খুশিতেই তিনি চিত্র অঙ্কন করতেন । এইসব চিত্র ষে প্রকাশের 
কোনো দরকার আছে, এমন কথা তিনি কখনো মনে করেন নি। আম্মীয়- 
অনাত্নীয় পরিচিত-অপরিচিত ধনী-নির্ধন নিবিশেষে অসংখ্য পেনসিল-স্কেচ 
তিনি করেছেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি সব ব্যাপারেই উদ্দাসীন, নিজের 
অস্কিত চিত্র-সন্বদ্ধেও তার গুাসীন্ব তেমনি । তার জীবদ্দশায় মাত্র তার 
আকা কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হয়__- তাঁর “মুখচেনা” প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত ত্বরূপ ১২৯২ 
বৈশাখ সংখ্যা বালক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বন্থ । উক্ত প্রবন্ধটি তাঁর 
প্রবন্ধমঞ্জরী গ্রন্থে (১৩১২) পুনমুর্দ্রিত হয়েছে, এবং তৎসহ কয়েকটি চিত্রও 
সন্গিবিষ্ট আছে, সেখানে অন্তান্য কয়েকটি চিত্রের সঙ্গে বিদ্যাঁসাঁগর-মহাশয়ের 
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চিত্রও মুদ্রিত হয়েছে । এর পর ১৩১৮ ফান্তন সংখ্যা ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকটি চিত্র এবং ১৩২০ বৈশাখ সংখা! মানসী পত্রে প্রমথ চৌবুরীর চিত্র 
প্রকাশিত হয়। ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী দেখে বিখ্যাত শিক্পী 
উইলিয়ম রোটেনস্টাইন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ .তখন 
বিলাতে, তার কাছ থেকেই এই ছবি দেখে রোটেনস্টাইন গ্যোতিরিক্্রনাথ- 
অঙ্কিত আরও চিত্র দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সে সংবাদ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানালে তিনি কয়েকটি খাতা পাঠিয়ে দেন। তার উত্তরে 
রোটেনস্টাইন জ্যোতিরিন্দরকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন__ 
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রবীন্দ্রনাথ ও তার জ্যোতিদাদাঁর চিত্রের সমাদরে আনন্দিত হয়ে লেখেন।”-_ 

“ভাই জ্যোতিদাঁদা, 

“আপনার ছবির খাতা আমি £.9021550517কে দেখিয়েছি । তিনি 
এখানকার একজন খুব বিখ্যাত 8:05) তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে 
গেছেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা 
তোমাদের দেশের সবশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশে প্রথমশ্রেণীর ড্রয়িং ঘারা 
করেন, তাদের সঙ্গেই গুর তুলনা হতে পারে । এতদিন যে, আমাদের দেশে 
এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভূত ঘটনা কিছু হতে পারে 
না। 10956 28:5211005, 10056 00982190670 এই ত তার মত। তিনি 
বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত ৪: ০16.কে তিনি এই ছবি 
দেখাবেন, এবং এর একট! ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। 
7০:160910র আকারে একটা 5616০0107) তোমাদের করা উচিত ।** যেটা! 
ষথার্থ আপনার নিজের জিনিস এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্ষরূপে 
প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এ ছবি 
এখানে ষারাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোটেনস্টাইন খুব 
একজন গ্ুণজ্ঞ লোক, এর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথমশ্রেণীর 
গুণীর উপযুক্ত; এ কথাটা চাঁপা রাখলে চলবে না । ২৯ ভান্র ১৩১৯। 


আপনার জ্েহের রবি” 


চিত্রসাধনা ১৮৯ 


১৯১৪ সালে রোটেনস্টাইনের উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অক্ষিত পচিশ' 
খানি প্রতিকৃতির একটি সংগ্রহ* বিলাতে প্রকাশিত হয়। 
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জ্যোতিরিজ্নাঁথের চিত্রে তিনি কতটী৷ মুগ্ধ উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রোটেন- 
স্টাইন তা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। চিত্রসংগ্রহ পুস্তকটি যোগাষোগের অভাবে 
এদেশে বিশেষ প্রচারিত হয় নি এবং এখন ছুশ্রাপ্য, এইজন্যে এখানে ভূমিকাঁটির 
অধিকাংশ তুলে দেওয়া হল-__ 
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৬৬, 1২001021590212, 


জনহুরীই জহর চিনতে পারে। জ্যোঁতিরিন্দ্রনাথের চিত্রের সমাদর হল 
একজন প্রখ্যাত শিল্পীর ছ্বারাই। রোটেনস্টাইন তার চিত্রকে [0312 ও 
[০1০17 প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রের সঙ্গে তুলনীয় বলে ঘোষণা করলেন। 
এবং অবশেষে বললেন-_ 


চিত্রসাধন। ১৯১ 


1 ০ 0:10 2900617) 01:8.1759 15101) ৪00৬7 £1:68022 
০০৪০ডৈ 210 117515106, 

এ প্রশংস। সামান্ত প্রশংসা নয়। 

কিন্ত একজন বিদেশ চিত্রকরের প্রশংসাই তিনি কেবল পাঁন নি, আমাদের 
দেশের একজন সেরা চিত্রশিল্পীও এই চিত্র দেখে বিন্ময় ও আনন্দ প্রকাশ 
করেছেন, তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠীকুর। তাঁর পিতৃব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
মতুনকাঁকা বলেই ছেলেবেল! থেকে ধাকে তার! সম্বোধন করতেন, অবনীন্দ্রনাথ 
সেই নতুনকাঁকার ছবি সম্বন্ধে বলেছেন-__ 

"এমনি গান বাজনা অভিনয় ধর্মকর্ম যখন যেদিকের পথ শৈশবে যৌবনে 
আমার সামনে খুলেছে সেই সেই পথের গোড়ায় আমি নতুনকাঁকা মশাঁয়কে 
দেখতে পাই। কয়েক বছরের কথা, রাঁচীতে আর একবার তার কাছ 
পেয়েছিলেম। তীর প্রথম প্রশ্ন হল-- তোমার ছবির কাজ কেমন চলছে। 
তারপর নিজের আকা ছবির খাতা আমার হাঁতে দিয়ে বললেন, দেখ। এই 
ছবির সমস্ত খাতা মৃত্যুকালে আমাদের তিনি দিয়ে গেছেন-__-নতুনকাকা- 
মশায়ের শেষদান'_-এই কথাটি লিখে । এই ছবির খাতা উল্টে পান্টে দেখতে 
দেখতে আমার সেধিন মনে হল, কই, আমরাও তো! ছবি আকি, কিন্ত 
ছেলেবুড়ো৷ আপনা'র-পর ইতরভ্র স্ুন্দর-অস্থন্পর নিধিচারে এমন করে মানুষের 
মুখকে যত্বের সঙ্গে দেখা এবং আকা আমাদের দ্বার তে] হয় না-_ আমরা মুখ 
বাছি। কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা 
করেছিলেন যে, সব মুখ তার চোখে সুন্দর হয়ে উঠল, কি চোখে তিনি 
দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে হুন্দর ঠেকল, কোনো মুখ অস্থন্দর 
রইল না। রূপবিদ্যার সাধন! পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি 
পায় না!” 

যে শিল্পী তাঁর চোঁখের সমন্ত জাছু দিয়ে পৃথিবী দেখেছেন, যে শিল্পী তার 
তুলির সমস্ত জাছু উজাড় করে চিত্ররচনা করেছেন, সেই শিল্পী-অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন, “পবিদ্যার সাধনা পরিপুর্ণ না করলে তো মানুষ এখন দৃষ্টি পায় না! 

জ্যোতিরিন্্রনাথের চিত্রসাঁধন। হচ্ছে এই বূপবিগ্ঠার সাধনা । সব জিনিসের 
মধোই তিনি সুন্দরের পাক্ষাৎ পেয়েছেন, এই জন্যে তিনি মুখ বাছেন নি-_- 


১৯২ জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


রাজামহারাজা থেকে আরম্ভ করে একজন সামান্য পাতাপুলারের চিত্রও তিনি 
অঙ্কন করেছেন। আসল শিল্পীর পরিচয় বুঝি এইখানেই । 

একটি কথ! এখানে উল্লেখযোগ্য, কবি বিহাঁরীলাল চক্রবর্তার একটি মাত্র 
চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে-_ এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
আঁকা; বিহারীলালের আর কোনে চিত্র নেই। 

নতুন কাকামশায়ের শেষদান' রূপে তিনি তার যাবতীয় চিত্র গগনেন্দ্রনাথ 
ও অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে ষান। এইজন্তে চিত্রগুলি রক্ষা পেয়েছে বল! যায়। 
চিত্রগুলির অধিকাংশ রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে। গ্রস্থশেষে তার একট 
তালিকা দেওয়! হল-_ পরিশিষ্ট ৫ | 


মানসী ১৩২০ বৈশাখ 
২ মন্দথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিক্ত্রনাথ' 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্র "চিঠিপত্র" পঞ্চম খণ্ডে ডরষ্টব্য। 

৩ যোগাযোগের অভাবে এই গ্রন্থটি এদেশে তেমন প্রচারিত হয়নি । এখন সংগ্রহ করাও 
কঠিন। এর থেকে কয়েকটি চিত্র পুনমুজিত হয়েছে এই ছুইটি পত্রিকায়-_বিশ্বভারতী 
পাত্রক! মাঘ-চৈত্র ১৩৫০ «“ অবনীন্দ্রনাথ", কাতিক-পৌষ ১৩৫১ «“সৌদামিনী দেবী” । 
ড1358-0787,8 71 ঠোট $108,5 5 ০5০০৫: 1940 ““ছিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর”? । 

৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর", বঙ্গবাণী ১৩৩২ আধাড়। 


গঞ 


বিভিন্ন কর্মোগ্যম 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হিমার-পরিচাঁলনার বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। 
স্রিমার-পরিচালনায় আত্মনিয়োগের পূর্বে তিনি কিছুদিন অন্ত ব্যবসায় 
করেছেন । ব্যবসায়-চালনার জন্মে ষে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দরকার তা তিনি 
লাভ করেছেন সম্ভবত জমিদারি-পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে । 

তাদের জীবনের সেই বাল্যলীলার-_ সেই অদ্ভুতনাট্য নিয়ে অষ্রহাসির__ 
যুগ পার হবার পর, ১৮৭২ সালে তাঁর নিজন্ব রচনা “কিঞ্চিৎ জলযোগ' 
প্রকাশিত হয় । এই গ্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি পিতা! কর্তৃক 
নিযুক্ত হন জমিদারি-পরিদর্শনে । তৎপূর্বে জমিদারি-সংক্রাস্ত অনেক কাজ নিজ 
হন্তে তাকে শিক্ষা দেন দেবেন্দ্রনাথ । তাঁর সেই অদ্ভুতনাট্যের অন্যতম সঙ্গী 
গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে জমিদারির কাজের ব্যাপারে কটকে যান জ্যোতিরিক্্রনাথ। 
কিন্তু এই কাজের ফাকেই তিনি সেখানে থাকাকালেই রচনা করলেন তার 
জীবনের প্রথম নাটক পুক্রবিক্রম ( ১৮৭৪ )। 

এই মানুষটির বিষয় চিস্তা করলেই আমাদের মনে হয় রবার্ট লুই হ্রিভেনসনের 
ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের কথা_ একটি শরীরের মধ্যে দ্বিবিধ প্রাণীর 
অন্তিত্বের কথাটা । তিনি কর্মের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেও যেন আত্মমগ্ন । 
ডক্টর জেকিলের মত তিনি তাঁর সাধনার ল্যাবরেটরিতে বসে সৃষ্টির সম্ভাবন! 
নিক্সে গবেষণা করছেন এবং গবেষণালন্ধ প্রজ্ঞা দ্বার নির্মাণকার্য সম্পাদন 
করছেন? অকম্মাৎ যেন বদল হয়ে যাচ্ছে তীর মৃতি ও মেজাজ-_ তিনি প্রবল 
বিক্রমে ল্যাবরেটরির জাঁডীল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে মুক্তপুক্ুষ 
বলে ঘোষণা করছেন-_ যেন বলছেন, এখন তিনি মিস্টার হাইভ। হাইভ 
সৃষ্টি করেছিল ত্রাস, কিন্ত জ্যোতিরিজ্রনাথের এই মুতিতে আমর! পাই 
অন্ত জিনিস, পাই তার আত্মবিশ্বাস। তিনি জাতশিল্পী, তাই বলে অকর্মণ্য 
তিনি নন-_ তিনি যে জন্ম-কর্মীও এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল। তাই সাহস ছিল 
অফুরস্ত। তিনি ব্যবসায়িক কাঁজেও নিজেকে যুক্ত করে দিতে কুষ্ঠিত হন নি। 

হাটখোলায় পাটের ম্সাড়ৎ খুললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 

এই সময়টা জ্যোতিরিআ্নাথের জীবনের প্রথম কর্মবহল সময় । এই' সময়ে 
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(১৮৭৭) তিনি “সঞ্জীবনী সভা” নিয়ে ও ভারতী পত্রিক! প্রকাঁশ বিষয়ে খুবই 
কর্মব্যস্ত । এই সাহিত্যিক ব্যস্ততার মধ্যে সাহিত্যবহিভূত বিষয়েও তাঁর 
উৎসাহের পরিচয় স্বরূপ এইখানে এই কাঁজের কথা বল! দরকার । 

আঁমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে, ভারতীর জন্য রচিত প্রবন্ধাদি নিয়ে 
জানকীনাথ ঘোষালের রামবাগানস্থ গৃহে গিয়ে দল বেঁধে আলোচন] হত। 
জানকীনাথ তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন খ্যাতিমান কর্মী, 
জে|1তিরিন্ত্রনাথের মধ্যেও স্বার্দেশিকতা। কতটা! প্রবেশ করেছে হিন্দুমেলার পর 
“সঞ্ধীবনী সভা'র কার্ধধারা থেকে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি । বাঁগালিও ষে 
ব্যবসা করতে জানে ও পারে-__ এই কথাটি প্রমাণ করার জন্যে এই কাজে 
তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। বস্তত, তিনি ব্যবসায়-বুদ্ধিতে পাকা না হয়েও 
এই কাজে নামতে যে সাহসী হয়েছেন, তাঁর মূলে আছে তীব্র স্বাদেশিকতা। 
এর প্রমাণ অচিরেই আমরা পাব । 

পাটের ব্যবসায়ে তিনি সহযোগী রূপে পেলেন ভগ্লিপতি জানকীনাথকে । 
এই ব্যবসায়ে কতটা যোগ্যত৷ দেখাতে পেরেছিলেন সে খবর পাওয়া ষায় না, 
কিন্ত বাংলার পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করে বাংলার সস্তাঁন যে ক্ষতিগ্রস্ত হন নি তা 
জানা যাঁয়। এইকাঙ্জ বেশিদিন তিনি করেননি । পাটের বাজার খারাপ 
হওয়ায় অল্প দিন পরেই আড়ৎ বন্ধ করলেন, কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল লাভ 
নেহাত মন্দ হয় নি। 

তখন তিনি আঠাশ-উনত্রিশ বয়সের যুবক। এই সাফল্যে উল্লসিত হয়ে 
তিনি কর্মের উদ্যম পরিহার করলেন তো! নাইই, নৃতন কর্মের প্রেরণাই বুঝি 
পেলেন। তিনি আরম্ভ করলেন নীলের চাষ। শিলাইদহে। 

জমিদারি কাজে তার হাতেখড়ি হয়েছে ইতিপূর্বেই। তিনি “িলাইদহ- 
কুঠিতে বান করতেন এবং পাঁবন! কুষ্টিয়া অঞ্চলে জ্রমিদারি দেখাশুনা করে 
বেড়াতেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ছিলেন। বিবয়কর্ম নিয়ে তিনি 
ব্যস্ত থাকেন, তারই ফাকে ফাকে খোঁজেন আত্মবিনোদনের উপাদান । 
বাঙালি ছেলেদের মধ্যে সৎসাহস সঞ্চার করার জন্তে বন্দুক-ছোড়ার' অভ্যাস 
তিনি অনেককে করিয়েছেন। সেই বন্দুক নিয়ে নিজেই শিকারে বের হওয়ার 
ইচ্ছে তার জাগে । এইজন্যে জমিদারির লোকজনদের বলে দিতেন কোনে 
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শিকারের খোজ থাকলে যেন তাকে জানানো হয়। একদিন কাছেরই জঙ্গলে 
একটি বাঘের আগমনসংবাঁদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ছু-নলী বন্দুক 
হাতে নিয়ে রওনা হলেন। এবং বাঘ শিকার করে মৃত বাঘটি নিয়ে আসেন 
কাছারি-বাড়িতে। তার জীবনস্বতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর বিশদ বর্ণনা 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার কথা বলেছেন, “সেই আমার বাল্যবয়সে 
একদিন শিলাইদহে ঘখন খবর আসিল ঘে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে, 
তখন আমাকে তিনি শিকারে লইয়া গেলেন ১** বনের বাহিরে জুতা খুলিয় 
একটা বাশগাছের আধ-কাটা কঞ্চির উপর চড়িয়1! জ্যোতিদাদার পিছনে 
কোনোমতে বসিয়া রহিলাম।”৯ এ গেল পদত্রজে বাঘ শিকার । হাতির পিঠে 
চেপে ব্যাপ্রশিকারে বহির্গত হয়েছেন তিনি, এবং বাঘের নিকটবর্তাঁ হওয়। মাত্র 
বাঘট লাফ দিয়ে কিভাবে পালিয়ে গেল তার বর্ণনাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং 
দিয়েছেন তার জীবনম্থতিতেই । এবং হাতিতে চড়ে নিয়মিত শিকার করার 
ইচ্ছায় তিনি তাদের অশিক্ষিত হাঁতিকে শিকারী হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে 
গিয়ে বিষম বিপদ্দে পড়েছিলেন; তার পিঠে চেপে বন্দুক ছোড়া মাত্র 
আওয়াজে ও গন্ধকের গন্ধে নিরীহ হাতিটি উন্মত্ত হয়ে উঠে তার স্থৃবিপুল অঙ্গটি 
এমন ভাবে আন্দোলন করতে আরম্ভ করলষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিঠে বসে 
থাকতেও পারেন না, নামতেও পারেন না; অবশেষে বিষম ঝুকি নিয়ে তিনি 
হাতিটির লেজ ধরে ঝুলে নেমে পড়েন । এই প্রসঙ্গের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, 
“হত্তী তাহার নিজ ছিত বুঝিল না, শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝল না_-সে ঘোর 
বিদ্রোহী হুইয়া উঠিল।** মূর্খ হস্তীকে শিখাইতে গিয়া আমিও এমনি হস্তীমূর্থ 
বনিয়া গিয়াছিলাম।” | 

শিলাইদহের সঙ্গে এই যোগ আছে। এখানে ও আশপাশের গ্রামে আগে 
অনেক নীলকর সাহেব বাস করত। শিলাইদহের নীলকুঠিটা তাদের 
জমিদারির কাছান্ি-বাঁড়িতে তখন পরিণত । তাঁর পাশে ভাঙাচুরা অবস্থায় 
পড়ে ছিল কতকগুলো ভ্যাট-_- নীলের রস জাল দেবার পান্র। 

এইসব দ্বেখে তিনি উৎসাহ বোধ করলেন। সেই ভ্যাটগুলে! সারিয়ে 
নিয়ে আরস্ভ করলেন নীলের বাণিজা। হাতে তখন পাটের ব্যবসার মুনাফা 
আছে, সেই টাকা খাটাতে আরস্ভ করলেন এই নৃতন কাজে । এ কাজে তার 
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উৎসাহ কতট! ছিল তার সামান্ত একটু পরিচয় পাঁওয়৷ যায় এর থেকেই যে, 
এ ভ্যাটে বা হাউজে জল আনার জন্তে পন্পা! থেকে তার নৃতন নীলকুঠি পর্স্ত 
একট] খাল তিনি কাঁটালেন। 

ষে কাঁজে তিনি হাত দেন তা দীর্ঘস্থায়ী হোঁক বা না৷ হোক, তার সাফল্যের 
জন্যে চরম চেষ্টা সব সময়ই তাঁর থাকে । এই কাজে তিনি নৃতন, কোনে 
অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, তৎসত্বেও চার-পাঁচ বছর তিনি এই ব্যবসা করেন, এবং 
নীলের চাঁষে তীর উন্নতিও হয় খুবই । 

কেবল ব্যবসা কর] নয়, নীল-বাণিজ্যের ইতিহাস ও নীল-প্রস্ততের পদ্ধতি 
তিনি বিশদ ভাবে পাঠ করেন। তার এই অজিত জ্ঞান তিনি প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তিনি ভারতীতে ষে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে উক্ত 
ইতিহাস ও উক্ত পদ্ধতি উল্লিখিত আছে ; এবং উপসংহারে তিনি জানান ষে 
ইউরো পীয়দের উদ্যম ও নৈপুণ্যের জন্তই তাহার৷ এই বাণিজ্য যেখানেই করেছে 
সেখানেই সফল হয়েছে-- সে ওয়েস্-ইপ্ডিজ বা উত্তর-আমেরিকা হোক, 
অথব। ভারতবর্ষই হোক। তিনি স্বদেশপ্রাণ, তবুও তাঁকে বলতে হয়েছে যে, 
“অনেকে ক্রমাগত এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইতরাজের1 আমাদের দেশ 
হইতে অজন্র ধনরত্ব লুটিয়। লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু তাহাদের জান উচিত যে, 
উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন । আমাদের লক্মী আমাদিগকে ত্যাগ 
করিয়া ষে বিদেশীয়দিগকে আশ্রয় করিতেছেন, তাহার কারণই এই যে আমরা 
অযোগ্য, আমাদের নিজের দোঁষেই আমরা তাহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছি ৮২ 

ইউরো পীক্বদের যে উদ্যম ও নৈপুণ্যের প্রশংসা তিনি করেছেন, তিনি নিজে 
তার অধিকারী ছিলেন। তার প্রমাণ পাঁওয়! যায় নীলের বাণিজ্যে তার 
লাভের কথায়। এ কাজেও তাঁর লাভ কম হয় না। 

কিন্ত হঠাৎ নীলের বাজার পড়ে গেল। হঠাৎ নীলের বাজারে মন্দার 
কারণ হচ্ছে-_ জার্মীনর] রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একরকম মেকী নীল তৈরি তখন 
আরম্ভ করেছে । এ সম্বন্ধে সে সময়ের “নেচার' পত্রিকা লেখেন--*১:০:. 
738651: 88০০562060১ 50106 6878 280১ 80 01219812078 170180 
83050০19115, 006 006 0:90599 ৪9 ৪0 62092135155 01286 1৮ ৪9 10 
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“নেচার, পত্রিকার ভবিষ্যদ্বাণী অবশেষে ফলল নীলের চাষ করে নীল 
প্রস্তুত করতে যে খরচ পড়ে তাঁর অনেক কম খরচেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি 
হুল নীল। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের আর-একটি কার্ষের উপর যবনিকাঁপাঁত ঘটল, 
তার জীবনস্থৃতিতে তিনি বলেছেন, “নীলের বাঁজার একেবারে খারাপ হইয়৷ 
গেল। আমিও কাজ উঠাইয়। দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যাহাই 
হউক, নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলীম।” 

এবারেও মোটা মুনাফা হাতে, এইজন্যে তার ছুশ্চিস্তার শেষ নাই, “এখন এই 
টাক! লয়া আমি কি করিব__ এই চিন্তা আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিল।” 

কিন্তু উদ্যোগীর সুযোগের অভাব হয় না । কাজই যার কাছে জীবনতুল্য, 
জীবনধাঁরণের প্রেরণার জন্তে কাজ এসে তাকে ধরা দেয় । 

অনেক টাকা হাতে, এখন সেই টাকা নিয়ে কি কর! হবে-_- এই ঘোরতর 
দুশ্চিন্তার হাত থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে কাগজে বের হল একটি 
বিজ্ঞাপন । কাগজটির নাম “এক্সচেঞ্জ গেজেট' ৷ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ষে, 
একটি জাহাজের খোল নীলাম হবে । 

বিজ্ঞাপনটি দেখ। মাত্র তিনি স্থির করে ফেললেন ষে, এই খোঁলটি কিনে 
তিনি জাহাঁজী কারবার করবেন। সে সময়ে কলকাতা থেকে খুলন। অবধি 
রেললাইন বসার কথা চলছে। তিনি মনে করলেন, খুলন! থেকে বরিশাখ 


১৪৮ জ্োতিরিন্্রনাথ 


পরস্ত এই জাহাজ চালাঁবেন। এই রকম চিস্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটলেন 
রয়াল এক্সচেঞ্জে । সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ভিড়ের মধ্যে । নীলামের ডাক 
আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সকলেই ডাকছে, তিনিও ডাক আরম্ভ করলেন। তার 
সর্বোচ্চ ডাক সাত হাজার টাকায় নিষ্পত্তি হল। কিন্তু তিনি এব্যাপারে 
ঠকলেন কি জিতলেন তারও নিষ্পত্তি হয়ে গেল যখন তাঁর কাছ থেকে অনেকে 
বেশি দামে সেটি কিনবার প্রস্তাব করল। তাতে তিনি বুঝলেন তার জিৎ 
হয়েছে। সেই আনন্দের উত্তেজনা নিয়ে, এবং বাংলায় বাঙালির দ্বার জাহাঁজ- 
চালানো প্রবর্তন তিনিই করবেন* এই গর্ব বুকে পোষণ করে তিনি গৃহে 
ফিরলেন। --তার মনের এই অবস্থার কথ! তিনি তাঁর জীবনম্থৃতিতে 
উল্লেখ করেছেন । 

গবর্মমেন্টের জাহাঁজসমূহের এক ইঞ্জিনিয়ারকে তিনি এই খোলটি দেখালেন । 
এতে ভালে! একটি স্টিমার তৈরি হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করায় 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথের উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি বড় বড় জাহাজের কারখানায় 
ঘুরতে লাগলেন, অবশেষে কেল্মো নামে এক কোম্পানি হ্টিমারটি তৈরি করে 
দেবার ভার নিল। ভার নিল বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতেও 
পারল না, জাহাঁজট]1 মজবুতও হুল ন1। প্রায়ই বিগড়ে ষেতে লাগল । অবশেষে 
এক ফরাসিকে পাওয়া গেল, জাহাজের কলকঞজা নে বোঝে । সেই হুল 
কম্যাগ্ডার । জাহাজের নাম “সরোজিনী”। 

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেল্‌সো। কোম্পানি যদি জাহাজটি দিতে পারত, 
তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থবিধে হত। কিন্তু জাহাজ পেতে তার একটু 
দেরি হওয়ায়, ইতিমধ্যে ফ্লোটিলা কোম্পানি নামে এক জাহাজী কারবারী 
বিলাত থেকে এসে এ লাইনে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। বলা যায় না, 
জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঘদি সময়মত জলে জাহাজ নামাতে পারতেন, তাহলে ক্লোটিল। 
কোম্পানি দূর দেশ থেকে এসে এই লাইনে জাহাজ চলছে দেখে সেখানে নাও 
আসতে পারত। কিন্ত তা হবার নয়। ফ্লোটিল৷ কোম্পানির জাহাজের সঙ্গে 
আসরে এসে নামল 'সরোজিনী' _ ২৩ মে ১৮৮৪ তারিখে ।9 

একই লাইনে ছুটি কোম্পানি-_ একটি বিদেশী, একটি স্বদেশী । ছুই 
কোম্পানিতে পান্না চলল খুব। মাত্র একটি গ্রিমার নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় 
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অস্থবিধে হচ্ছিল বলে আরো] চারটি জাহাজ কিনলেন জ্যোতিরিজ্রনাথ। 
সে চারটির নাম “বঙ্গলক্ী' “ম্বদেশী” “ভারত” এবং 'লর্ড রিপন । এই পাঁচটি 
জাহাজ খুলনা-বরিশাঁল যাত্রী বহন করত, এবং মাঝে মাঝে মাল নিয়ে 
কলকাতাতেও আসত । 

স্বদেশী জাহাজ চলছে-_ বাঙালির জাহাজ চলছে; এতে বরিশালের 
লোকজনদের মধ্যে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের মধ্যে, খুবই উত্তেজনা আরস্ত 
হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানির জাহাজে ন৷ গিয়ে যাত্রীরা যাতে এই স্বদেশী 
হ্রিমারে যায় তার জন্যে তাদের প্রবল উৎসাহ । 

এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা জ্যোতিরিক্্রনাথ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। 
“খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান [ বরিশাল ] থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় 
যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানির জাহাঁজও সেই সময় ষায়। পাছে আমাদের 
জাহাঁজে লোক ন! গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যাঁয় এইজন্য কতকগুলি ভত্রলোক 
ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাঁজের 
ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত.হন ও যদি কোনো! যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায় 
তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমনকি পায়ে পর্যস্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন, ** 
তাদের বুঝাতে থাকেন, ** দেশের টাকা দেশে থাকে এট! কি প্রর্থনীয় নহে ?' 
.. সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত এখানে একটি বৃহৎ সতা৷ হয়েছিল। 
** এখানকার হাকিম উকিল জমিদার দোকানদার মহাজন অনেকেই উপস্থিত 
ছিলেন ।:* উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়-_ নিরুদ্যম 
হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে ।”* 

এই স্বদেশী উদ্যোগটিকে কেন্দ্র করে বরিশালে সেদিন জাতীয় সংকীর্তন 
পর্যস্ত হয়েছিল | এই স্টিমার চালনার দ্বারা দেশের মধ্যে স্বাদদেশিকত] সঞ্চারিত 
হয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিরিন্্রনাথের কাছে এইটেই এক মস্ত লাভ। 

প্রতিযোগিতা চলেছে খুবই তীব্রভাবে । উভয় পক্ষই ক্রমে ভাঁড়া কমাতে 
আরম্ভ করল। এতে লোকসান হচ্ছে ছু-তরফেরই | এতেও কার হার 
কারজিৎ হত বল! শক্ত । কিন্ত সহসা! একট! দুর্ঘটনা ঘটে গেল। খুলনা থেকে 
মাল নিয়ে জ্যোতিরিক্ত্রনাথের হিমার “স্বদেশী” কলকাতায় আসার সময় সারাঁপথ 
নিবিষ্গে এসে, ঘাটের পাধাঁণে ঘা খাঁওয়ার মত, হাওড়ার পুলের নীচ দিয়ে. 


২০০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


যাওয়ার সময় জেটিতে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গায় ডুবে গেল। সমস্ত মালসমেত 
ভরাডুবি হয়ে গেল। ম্বদেশী কোম্পানির প্রতি দেশের লোকের এত শ্তভেচ্ছা 
ও উৎসাহ জলমগ্ন হয়ে গেল “্ঘদেশী'র সঙ্গে । জাহাজটি যেরকম ধাক্কা খেয়ে ডুবে 
গেল, তার চেয়েও প্রবল ধাক্কা নিশ্চয় লেগেছিল জ্যোতিরিন্্রনাথের । কিন্তু 
এই প্রচণ্ড ঘ] খাওয়া সত্বেও তিনি নিজে কি করে ব্যবসা গুটিয়ে হার স্বীকার 
করবেন-_ এই চিস্তা করছেন। এমন সময় এল এক আপসপপ্রস্তাব। ছু 
পক্ষের এই ভাবে ভাড়া কমানোর পাল্লা দিয়ে লোকসান করে কি লাভ? 
প্রস্তাব নিয়ে এলেন প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (পরে রাজা )। ফ্লোটিল। 
কোম্পানি কারবার কিনে নিতে প্রস্তত। এ স্থযোগ না হারিয়ে তার স্বদেশী 
হ্লিমার কোম্পানি বিক্রি করে দিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । 

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। এই ঘটনার কথা তাই 
তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল। এবং তৎকালে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেওছিলেন।' তিনি 
পরে লিখেছেন, “দেশের লোক কলম চালায়, রসন! চালায়, কিন্তু জাহাঁজ 
চালায় না*+__ বোধকরি এই ক্ষোভ তাহার মনে ছিল ।.* স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ 
চালাইবার জন্য তিনি হঠাঁ একটা শৃন্ত খোল কিনিলেন, সে খোল একদ। 
ভরতি হইয়া উঠিল শ্ধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে-_ খণে এবং 
সর্বনাশে ১ 

কিন্ত এ কথা ঠিক, এ ব্যাপারে ষা ক্ষতি হয়েছে তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, 
কিন্ত যা লাভ হয়েছে তা জমা হয়েছে দেশের খাতাতেই-_ রবীন্দ্রনাথের এ 
মস্তব্যাটির সঙ্গে সকলেই একমত | 

দেশের লোকের এতে লাভই হয়েছে, তারা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, 
কিন্তু এজন্যে তার্দের খণও অবশ্ট হয়েছে, মে খণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
কাছে। 

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ 
এই যে, লোকের] তাহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাহারা 
লোক চিনিতে পারেন না ।” 

চিনতে পারেন কি না পারেন তা অবশ্থ বলা কঠিন। কিন্তু চেনার চেষ্টা 
বুঝি থাকে । অন্তত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সে চেষ্টা ছিল। তার প্রমাণ তার 
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বিভিন্ন কর্মোগ্যম ২৪১ 


*মুখচেনা”। জাহাজের কারবার নিয়ে তখন তিনি মত্ত, কিন্ত তিনি তার মনের 
ধর্মটি বজায় রেখেছিলেন, সাহিত্যের ও শিল্পের চর্চায় তখনও তিনি রত। 

সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১২৯২ সালের 
€ ১৮৮৫) বৈশাখ মাসে বালক পত্রিক। প্রকাশিত হয়। -_- এই প্রথম 
সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দরনাথের উক্ত সচিত্র প্রবন্ধ “মুখচেনা' ৷ যে 
আর্টের উপর নির্ভর করে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের এই মুখচেনার বিষয়ে চর্চা 
ইংরেজিতে তাকে বলে ফিজিয়নমি-_- ৪ 8: 0 1008108 ০13818001 
0010 00০ 085০2 01: 20199218180 | 

যখন জাহাজের কারবারে তিনি লিপ্ত, এবং যখন কার্ধক্ষেত্রে কারো মুখ ব! 
"চেহারা দেখে তার চরিত্র তিনি হয়তো৷ ধরতে পারেন নি, তখনও তিনি মুখ 
দেখে মানুষের স্বভাব নিরূপণের গবেষণায় নিজেকে মগ্ন করে রেখেছেন। 
বরিশালে স্রিমার চালাচ্ছেন, এবং “এ সময় আমি জাহাজেই বাস করিতাম”* 
বলে তিনি নিজে স্বীকারও করেছেনঃ তবু তিনি যে সাহিত্য ও শিল্প -চর্চ৷ 
তখন বজায় রেখেছেন এট কম বাহাঁছুরি নয়। প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং 
নিজের বক্তব্য প্রকাঁশ করার জন্তে চিত্রও অঙ্কন করে নিয়েছেন। মুখচেনা”" 
প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “কতকগুলি অক্ষর ও তাহার যোগাষোগে যত বাক্য 
হয় তাহা শিখিলে যেমন আমবা একটি ভাষা শিখিতে পারি, সেইরূপ মুখচিন্ন 
দেখিয়াও আমরা মান্থষের চরিত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু মন্ুস্তচরিত্র এত বিভিন্ন 
যে তাহার অহ্রূপ মুখের গঠনচিহুও অসংখ্য । তাহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। 
'সেইজন্ত পপ্ডিতেরা এখনও ইহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন নাই |” 

এ সত্বেও মাছষের কপালকে নানা ভাগে বিভক্ত ক'রে, চোখ ভুরু 
ইত্যাদির শ্রেণীবিন্তা ক'রে তিনি মন্ুস্তচরিভ্রের বিচার করেছেন। এবং 
দিদ্ধান্তে পৌছে তার উদাহরণরূপে দাখিল করেছেন-_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বন্থ। এবং নিজের অণকা তাদের 
পেন্সিল স্কেচের দিকে পাঠককে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করেছেন। যথা, 
“বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের ছবি দেখ ।” 

এ গেল ফিজিয়নমির কথা, এ ছাড়া আরে! অনেক খেয়াল তার ছিল, তাঁর 
এজীবনস্থতি' থেকে জানা যায় যে, অতিলৌকিক ব্যাপার উদ্ঘাটনের জন্যে তার 


২০২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


আগ্রহ হয়। কোথাও কোনো গণৎকার বা ভবিস্তঘবক্তা এসেছেন জানতে 
পারলেই তিনি বন্ধুবন্ধবদের নিয়ে সেখানে ছুটতেন। কিন্তু তাদের বাণী শুনে 
ঘখন বুঝতে পারতেন যে সেই ভবিষ্যতের পনেরে! আনাই ফাকি তখন তার 
শখ মিটে ষেত। প্লাঞ্চেটে তাঁর কিছু বিশ্বাস বুঝি হয়েছিল, ধার! এই জিনিসকে 
ব্যঙ্গ করে 2194 ০1০৪ বলেন তাদের সঙ্গে তাহলে তিনি একমত ছিলেন না, 
কেননা, প্লাঞ্চেটের কাগ্ড দেখে অনেক সময় তিনি নাকি আশ্চর্য হয়েছেন । 
কোঠীবিচারের প্রতিও তার দৃ্টি যায়, কিন্ত তার মতে “এ সমন্ত ব্যাপার 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত ।” 

তিনি সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলার সাধক, কিন্তু তার এই উক্তি থেকে বোঝা! 
যায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও তাঁর ছিল। বস্তত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে মাথা বালাই করে 
নিতে না পারলে মাথায় বুঝি ছিত্র থেকে যায়, সেই ছিত্রপথে অন্যান্য বুদ্ধি 
গড়িয়ে নেমে যাওয়া বিচিত্র নয়। ঠাকুরবাঁড়ির ছেলেদের শিশুকাল থেকে 
বিজ্ঞানপাঠ দেওয়। হয়েছে__ রবীন্দ্রনাথের জীবনম্থতি থেকে এ কথা পরিফার 
জান! যায়। এবং জ্ো্টভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মত দার্শনিকও যে বিজ্ঞানচর্চা 
করেছিলেন এবং তীর মাথা সাফ ছিল-_- এ সংবাদও আমর] জানি । সেজদাদ। 
হেমেন্দ্রনাথ তো! বিজ্ঞানেরই ছাত্র । "রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সে “বিশ্বপরিচয়” রচনা 
করেছেন। 

যাই হোক, বিজ্ঞানের, প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জ্যোতিরিন্্রনাথ তার মাথা! 
সাফ করেছিলেন কিন! তা জান! না গেলেও, আমর! তাঁর আর-একটি বিষয়ে 
চর্চার কথা এখানে উল্লেখ করব। সেটি হচ্ছে ফ্রেনলজি-- শিরোমিতি- 


যে সময়ে জাহাজী কারবার করতে করতেই তিনি ফিজিয়নমি-চর্চা করে 
প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই সময়েই তিনি পত্রাস্তরে ফ্রেনলজি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ 
লেখেন-_- এটিও সচিত্র“ । 

ফ্রেনলজি-চর্চা এ দেশে আরম্ভ হয় ১৮৪৫ সালে। এ বছর ৭ই জুন 
তারিখে কয়েকজন বিদ্বান ও উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় কলকাতায় ফ্রেনলজিকাল 
সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির সভ্য রাঁধাবল্পভ দাস ১৮৫০ সালের 
মার্চ মাসে “ডাঁং ইশপজিম ও মেং কোম্ব সাহেব কৃত ফ্রেনলজি গ্রন্থ এবং 


বিভিন্ন কর্মোচ্চষ ২০৩, 


ফ্রেনলজিকাল চার্ট হইতে সার সংগ্রহ করিয়া” বাংলায় “্মনস্তত্ব সাঁরসংগ্রহ” 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন” 

যাঁকিছু নতুন তার প্রতিই তাঁর আগ্রহ । এই মন্তিফতত্ব জিনিসটা তীর 
কাছে নৃতন ছিল বলে এই দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। এবং তিনি এ-বিষয়ে চর্চা 
করতে আরস্ভ করেন। অনেক বন্ধুবাদ্ধবের মাথা তিনি দেখে দিতেন । তিনি 
পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মাথা! দেখে তীর ম্বভাবের কথা যা বলেন পণ্ডিত 
মহাশিয় স্বীকার করেছিলেন যে তার অনেক মিলেছে । কিস্ত তিনি যখন 
জ্োতিরিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ফ্রেনলজিতে তার এত বিশ্বাস, কিন্ত 
এর সব বিচারই অভ্রান্ত কিনা। জ্যোতিরিন্ত্রনাথ শ্বীকার করেছিলেন যে, 
মোটামুটি মেলে বটে, কিন্তু সব মেলে না। 

পুরোপুরি না মিললেও এতে অনেক যে মেলে এও কম আকর্ষণের কারণ 
নয়। তাই দেখা যায়, তিনি তার উক্ত প্রবন্ধ রচনাঁর চৌদ্দ বছর পরেও এ 
বিষয়ে আলোচনা করেছেন-_ সাধনা পত্রিকায় আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় 
লিখেছেন__“আধুনিক মন্তিফতত্ব ও ফ্রেনলজি' । 

এ সমন্তই মাথার রহস্য । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মস্তিফও রূহস্তে ভরা ছিল 
বলা যায়। যখন তার মাথায় কোনে চিন্তা উদ্দিত হত, তখনই তা তিনি 
কার্ষে পরিণত করতেন । 

তিনি বিবিধ শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করেছেন, কিন্তু কোনো! ধর] বাঁধা 
নিয়মের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে শিক্ষালাঁভে উৎসাহ পান নি। এইজন্ে 
শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। খেলার মধ্যে দিয়ে পড়াই 
বুঝি অভিপ্রেত ছিল তার। 

তিনি বলেছেন, “আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা রামাঁয়ণ-মহাঁভাঁরতে. 
ষতট। হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না।”* “জ্যোতিরিজ্্নাথের, 
জীবনস্থতি থেকে আমর! তার প্রবতিত শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটা! আভাস পাই। 
এবং জানতে পারি. দ্িজেন্ত্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ এই পদ্ধতি অনুমোদন, 
করেছেন। 

পদ্ধতিটি বিশেষ জটিল নয়, শিশুদের গান গাওয়া খেলা কর গল্প.করার 
সঙ্গে সঙ্গে পড়ানো! ও অস্ক শেখানো | যথা-_ 


২০৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


সম্মুধে ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙানো, তখন শিশুদের গাইতে বলা! হয় 
তাদের পরিচিত গানটি-- 
দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ 
সকল দেশের আগে সেই কোন্‌ দেশ 
ভাই, আমাদের দেশ। 
উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণে সাগর 
পৃবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর 
ভাই, পাহাড় মনোহর ।** 
ইত্যাদি। এর দ্বারা শিশুদের ভূগোল শেখা হয়ই, সেইসঙ্গে নিজের দেশের 
আকুতি ও প্রকৃতির সঙ্গেও যেমন পরিচিত করা যায়, সেইসঙ্গে তাদের মনে 
স্বদেশপ্রীতিও জাগে। 

এইরূপ অনেক গান রচনা করে তিনি শিশুদের দিয়ে গাইয়ে তাঁদের বিভিন্ন 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন । 

এ পদ্ধতি কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক-_ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য । এর 
দ্বারা, আর-কিছু না হলেও, আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, দেশের ছেলেদের 
সহজ পদ্ধতিতে এবং সংগীতের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্দীনের জন্তে তার আগ্রহ ছিল 
প্রবল । 

এই পদ্ধতির সঙ্গে হয়তো আমাদের সেকালের সেই “ঘোষাঁণে পদ্ধতিটির 
মিল আছে। রাজনারায়ণ বন্থ যার উল্লেখ করেছেন এইভাবে, “তখন 
ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাঁণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোনে জব্য- 
শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরেজি নাম স্থুর করিয়া মুখন্ত বলা। আপনি 
এক স্থূল দেখিতে গেলেন, স্কুলমাস্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
ঘোষাব ? গ্যার্ডেন (88:67) ঘোষাব, না স্পাইস (9১1০০) ঘোষাব ?' ইহার 
অর্থ, উদ্ানজাত সকল ভ্রব্যের নাম মুখস্ত বলাব, না, সকল মসলার নাম মুখস্ত 
বলাব? যদি স্থির হুইল গ্যার্ডেন ঘোষাঁও, তবে সর্দার পোঁড়ো চেঁচিয়ে বলিল, 
“পম্কিন (04180%0 ) লাউ কুমূড়ো। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, 
“পম্কিন-_ লাউ কুমড়ে1 |” সর্দার পোড়ো বলিল, “কোকোন্বর ( ০2০৪০১৪: ) 
আসা”. এই সকল শবগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়-_- 


বিভিন্ন কর্ষোচ্চম ২০৫ 


পম্কিন. লাঁউ কুমড়ো» কোকোর শসা । 

ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোঁমেন্‌ চাসা ৷ 
কখনো! কখনো সঙ্গীত তঁকারে ইংরাজী শবের বাঙ্গাল! অর্থ বসানো 
হইত ॥**৮১* 

- বাহৃতঃ এই ছুই পদ্ধতির মধ্যে মিল অবশ্যই আছে। কিন্তু “ঘোষাঁণোস্টা 
কেবল তোতাপাখির মত মুখত্ত করানে। ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু জ্যোতিরিব্্রনাথ 
তার মধ্যে মনের খুশির যোৌগসাধন করে বিষয়টি যাতে একেবারে মর্মমূলে গিয়ে 
পৌছয় তারই ব্যবস্থা করেছিলেন। এর স্থফলও তিনি লাঁভ করেছিলেন । 
সত্যেন্্রনাথের পৌত্র ও পৌত্রীর শিক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার 
জীবনসায়াহ্ছে রণচীর 'শাস্তিধামে”। 

এই ধরণের শিক্ষণপ্রণালীর একটা মজা এই যে, লেখাপড়াটা যে একটা 
মস্ত কাজ এই মচেতনতা থাকে নাঁ, শিক্ষার্থীরা নিজেরা মনের খুশিতে থাকে এবং 
সেই খুশি প্রকাশি করার মধ্যে দিয়েই তাদের জান! হয়ে যাঁয় বিবিধ জিনিস। 
এই ধরণের শিক্ষালয়টিকেও তাই একট। কঠিন কাঠামে। দিয়ে গড়া কয়েদখান। 
বলেও মনে হয় না; মনে হয় বুঝি-বা খেলে বেড়াবার মতই একট] উন্মুক্ত 
প্রীস্তর | 

প্রাস্তরের মত উদার ও উন্মুক্ত ছিল জ্যোতিরিজ্্রনাথের মন। এইজন্যে 
কোনো নৃতন হাওয়া এলে তা কোনো বাধার সম্মুখীন হয় নি। অবারিত 
ভাবে তা বয়ে চলেছে এই প্রাস্তরের উপরে । তার জীবনসাক্নাহ্নে তাকে 
আমরা শিক্ষাসংস্কারে ব্যস্ত দেখতে পেলাম । বস্তত, তার মন ছিল সংস্কার- 
প্রয়াপীই। ্‌ 

তাঁর ষৌবনে আমর] তীকে সমাঁজসংস্কারে রত দেখতে পাই। সে-সময়ের 
মেয়েদের অবরোধ-ব্যবস্থার বিষয়ে আমরা অবহিত আছি। তখন কোনো 
মেয়ের লেখাপড়া শেখাটাই ছিল সমাজের পক্ষে এক ভয়ংকর ব্যাপার । সেই 
অবস্থার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই ব্যবস্থার জাঙাল ভেঙে যেন চুরমার করে 
দিলেন। তিনি “ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন । বৌঠাকুরানীকেও ঘোড়া 
চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ' ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন, এমন ঘটনাও 
সেদিন ঘটেছিল ৮১২ 
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নিজের অন্তঃপুরিকা স্ত্রীকে ঘোঁড়ার পিঠে চাপিয়ে পুরাতন কলকাতার 
রাজপথ দিয়ে এভাবে বেড়াতে বের হওয়া তখনকার দিনে কতটা বিস্ময়কর 
"ঘটন1! ত৷ অন্গমান করা যেতে পারে বর্তমান কালের এতটা সংস্কারবিহীন 
সমাজের সঙ্গে তুলনা করলেই। এখনকার কালের কোনো! সাহসী পুরুষের 
'পক্ষে সহসা! এইভাবে সন্ত্রীক হাওয়া খেতে যাওয়ার কথ! ভাবতেও আমাদের 
'কেমন বিস্ময় লাগে। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সাহস ও ভরস! পেয়েছিলেন তাঁর মেজদা দত্যেন্দ্রনাথের 
কাছ থেকে । সত্যেন্্রনাথ বিলাঁতি সমাজ দেখে এসেই পরিবারের মধ্যে 
আমূল সংস্কারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন । তার উপর তার কর্মস্থল বোস্বাইতে 
গিয়ে সেখানে 'নরনারীর মেলা”১* দেখে-_ বোশ্বাইয়ে গিয়ে প্রথমেই তার চোখে 
নতুন ঠেকে মেয়ে-পুরুষের একত্র মেলামেশা “এই বিষয়ে কলিকাতা ও 
বোশ্বায়ের মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতায় ভদ্রমহিলাগণ সকলেই 
অস্তঃপুরবাঁসিনী, বাহিরে কোথাও একটি কুলস্্রীর মুখ দেখিবার যে! নাই। 
বোম্বায়ে পথে-ঘাঁটে যেখানে যাও ভদ্রমহিলা চোখের সামনে পড়ে ।” এই 
নৃতন জিনিসটি বসমাজে প্রচলিত করার জন্যে তিনি সেকাজে অগ্রসর হওয়ার 
প্রথম ধাপ অনুসারে তা পরিবারে প্রবর্তন করার প্রয়াপী হন। অবরোধপ্রথা 
ধুর করার জন্তে অগ্রজের একাগ্রতা ১* দেখে জ্যোতিরিন্্রনাথ এমন উৎসাহিত 
হন যে, যখন মেক্সেদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ি থেকে ও বাঁড়ি যেতে হুলে 
'ঘেটাটোপ-মোড়1 পালকির সঙ্গে প্রহরী হাঁটে এবং গঙ্গান্নানের অনুমতি পেলে 
বেহারারা পালকিন্থদ্ধ মেয়েদের জলে চুবিয়ে আনে, সেই সময়ে ঠাকুরবাঁড়ির 
অন্দরমহলের পুরস্ত্রীকে তিনি করলেন ঘোড়সওয়ার । ৃ্‌ 

এ তীর ছুঃসাহসী মনেরই একটি চলস্ত চিত্র বিশেষ । তিনিও এ কথা ম্মরণ 
করে জীবনসায়ান্ছে বলেছেন, *্ত্রীস্বাধীনতার আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া 
পড়িলাম যে, গঙ্গীর ধারের কোনে বাগানবাড়িতে সন্ত্রীক অবস্থানকালে আমার 
স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যস্ত শিখাইলাম। তাহার পর জোড়াসাকো 
বাড়িতে আসিয়! ছুইটি আরব ঘোড়ায় ছইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে 
গড়ের মাঠ পর্স্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌছিয়৷ দুইজনে 
সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীর! স্তভিত হইয়া গালে হাত দিত।** 


বিভিন্ন কর্ষোগ্কম ২৬৭ 


সেদিকে আমার ভ্রক্ষেপ ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় 


উন্মত্ত । এইরূপে অস্ত পুরের পর্দা তো! উঠাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোঁখের 
পর্দাটিও একেবারে উঠিয়। গেল ।”* 


পাছে লোকে কিছু বলে-_ এই ভয়ে ভীত হলে কোনো নৃতন কাজ কর! 
যায় না। কিস্ত যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “এসেছিলেন নির্জলা 
নতুন মন নিয়ে” ১১ তাঁর পক্ষেই এরূপ কাজ কবা সম্ভব । 

কিন্ত এই জ্যোতিরিক্দ্রনাথ এই ঘটনার কিছুকাল আগে স্ত্রীস্বাধীনতার 
উপর কটাক্ষপাত করে লিখেছিলেন “কিঞ্চিৎ জলযোগ”। তাঁর এ কাজের 
জন্যে তিনি অনতিকাঁল পরেই অবশ্য দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করেন । এও 
অবশ্ট মনের উদ্দারতার লক্ষণ। 


১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনম্থতি' 

২ “নীলের বাণিজ্য”, ভারতী ১২৮৯ জ্যেষ্ঠ 

৩ জ্যোতিরিন্্রনাথের পূর্বে জাহাজ চালনায় একজন বাঙালির নাম পাওয়! যায়। 
“ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কলিকাত! হইতে কালন! পর্যস্ত বাত্রী ও 
মাল যাতায়াতের জন্য ছুইখানি স্টশীমার চালাইতেছেন প্রতি শনিবার ও বুধবার প্রাতে 
কলিকাত! ছাড়ে এবং রবি ও বৃহস্পতিবার কাল্র। ছাড়িয়া! থাকে । **'* __নুলভ সমাচার, 
২১ জুন ১৮৭৯ | সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৬৮। 

ভ্র” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “সরোজিনী-প্রয়াণ', ভারতী ১২৯১ শ্রাবণ-ভাত্র ও অগ্রহায়ণ। 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর, “বরিশালের পত্র'ঃ বালক ১২৯২ (১৮৮) শ্রাবশ। 'প্রবন্ধমঞ্ররী'। 
বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যারঃ “জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্থৃতি' 

ভ্রণ জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রবন্ধমঞ্জরী" 

জ্যোতিরিব্্রবাথ ঠাকুর, 'শিরোষিতি-বিদ্তা', কল্পনা, ৪র্থ বর্ধ ( ১৮৮৫ )। 

ভর“ সাহিভাসাধক-চরিতনালা ৬৮। 

১* রাজনারায়ণ বনু, 'সে কাল আর এ কাল' 

১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' '“ছেলেবেল।? 

১২ সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, “আমার বাল্যকথ! ও বোম্বাই প্রবাস' 

১৩ ভ্রু” ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, 'পুরাতনী' : পরিশিষ্ট । 
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১. অশ্রুমতী-প্রসঙ্গ 
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অশ্রমতী-গ্রাস্গ ২১৩ 


শা. 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত পত্র 
১ অক্টোবর ১৯৯১ 

সবিনয় নিবেদন, 

আপনার প্রেরিত “ভারতমিত্র” পত্রিকায় “অশ্রমতী'র যে সমালোচনা 
বাহির হইফ্মাছে তাহা আমি পাঠ করিলাম এবং তদ্বিষয়ে আমার যাহ বক্তব্য 
আছে তাহা নিয়ে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া! ইহার অনুবাদ কিন্বা মর্মার্থ 
“ভারতমিত্র* প্রকাঁশ করিলে পরম বাধিত হইব । 

মহাঁরাঁণা প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ম্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়! 
থাকি। তাহার বীরত্ব, তীহার মহত্ব, তাহার সহিষ্ণুতা, তাহার কুলনিষ্ঠা, 
তাহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাঁসীর 
সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্ট । আমি স্বীকার করি, 
“অশ্রমতী” বলিয়! প্রতাপ সিংহের কোনো! কনা ছিল না। ইহা আমার কঙ্গনা 
মাত্র । আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত 
হইয়াছে তাহাতে প্রতাপ সিংহের চরিত্রগৌরব কিছুমাত্র ক্ষুগ্ন হয় নাই, বরং 
আরও বৃদ্ধি হইয়াছে । যখন প্রতাপ সিংহ আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া 
শক্ত সিংহের নিকট শুনিলেন যে সেলিম পাপ-হন্তে অশ্রমতীকে স্পর্শ পর্যস্ত 
করে নাই, তখন তিনি তাহার প্রাণনাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু 
অশ্রমতীর মনেও পাছে কোনো! কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া থাকে_ এই আশঙ্কায় তিনি 
তাঁকে চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অটল 
কর্তব্যনিষ্টার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ? 

আর-এক কথা । যদি বলেন, রাজপুত-মহিলা হইয়া! অশ্রমতী কি করিয়! 
একজন বিধর্মী মুসলমানকে ভালবাসিল, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই-_ 
অশ্রমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলদ্বের নিকটে থাকায় 
এবং তাহাদের দ্বার! প্রতিপাঁলিত হওয়ায়, নিজের কুলধর্মজ্ঞান তাহার মন 
হইতে বিলুপ্ধ হইয়াছিল; সে জানিত না_ কে রাজপুত, কে মুসলমান । 
সেলিম তাহাকে দহ্থ্যর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়! তাহার প্রতি 
প্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা! তাহার 
পক্ষে কিছুমাত্র অন্বাভাবিক নহে । এবং কি অবস্থায় পড়িয়া অশ্রমতী 


২১৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


রাঁজপুত-মহিলার অযোগ্য কাঁজ করিয়াছিল তাহা বদি বিবেচনা করিয়া দেখা 
যায়, তাহা হইলে অশ্রমতীকেও দোষ দেওয়! যায় না। আর-এক কথা, 
অশ্রমতী সেলিমকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল__ শুধু ইহাতেই প্রতাপ সিংহের 
কুলে কলঙ্ক আমিতে পারে না। এবং মনে মনে ভালবাসাতেও ঘর্দি কিছু 
কলঙ্ক হইয়া থাকে, অশ্রুমতী চিরকুমারী-ব্রত-রূপ প্রায়শ্চিত করায় প্রতাপ 
সিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হুইয়াছেন। 

এই নাটকের প্রতি লেখকের যেরূপ আস্তরিক বিদ্বেষ ও বিরাগ তাহাতে 
বলিতে সাহস হয় না, আর একবার ষেন তিনি এই নাঁটকখাঁনি ধীরভাবে 
পড়েন আমার বিশ্বাম আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে তিনি আমার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন । 

এই নাটকে এতিহাসিক ভুল ও অসংলগ্নতা থাকিতে পারে ; কিন্তু এ কথা 
আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণ! প্রতাপ সিংহের উপর 
আমার যে শ্রদ্ধা-তক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষ! কম নহে। 

ভবদীয় 
শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর 
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৬, কেশবপ্রসাদ মিশ্রকে লিখিত জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পত্রের কিয়দংশ 
মান্তবরেষু . 

আপনার ১৭ অক্টোবরের পত্র প্রাঞ্ধ হইয়াছি। আপনার পত্রের উত্তর 
বাঙ্গালায় লিখিতেছি, কেননা, ইংরাজি ভাষায় আমার তেমন অধিকার নাই। 
তজ্জন্য আমাকে মার্জনা করিবেন । 

কেহ কেহ মনে করেন, সেলিমের সহিত অশ্রমতীর ভালবাস। হওয়ায় 
প্রতাপ সিংহের শুভ্র যশে কলঙ্ক পড়িয়াছে। কিন্ত আপনার] যদি প্রণিধান 
করিয়া নাটকখানি আগাগোড়। পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিতে 
পাইবেন আমি এই ভালবাসার বিশুদ্ধতা বরাবর রক্ষা করিয়াছি শারীরিক 
স্পর্শে ইহাকে দূষিত হইতে দিই নাই। 

চতুর্থ অঙ্ক ১৭৮ পৃষ্ঠ 

“সেলিম ।--দেখ যেন প্রতাপ সিংহ তার ছুহিতাকে কলম্বিত না করেন _ 
আমি শপথ করে বলচি ও পবিভ্র দেহে আমার এই কলক্কিত পাপিষ্ঠ হস্তের 
কখন স্পর্শ পর্ধস্ত হয়নি।” 

বিবাহ হওয়! দূরে থাক্‌, শারীরিক স্পর্শ হয়নাই। এ অবস্থায় প্রতাপ 
সিংহের কুলমর্ধাদার কি কোন হানি হইতে পারে ? _ বিন্দুমাত্র নহে । 

পঞ্চম অন্কের ১৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি _ 
উহাতে সমস্ত প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে । 

প্রতাপ সিংহ অশ্রমতীকে বিষ খাওয়াইতে উদ্ভত হুইলে তাহার ভ্রাতা 
শক্ত সিংহ প্রবেশ করিয়। প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিলেন-_ 
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“প্রতাপ ।-_কি বল্পে শক্ত সিংহ? আমার শুভ ষশ কলঙ্কিত হয় নি? 

শক্ত সিংহ ।- না, মহারাজ হয়নি । সেলিম যেরকম যত্ব করে রেখে 
দিয়েছিলেন, তাতে কোন্‌ সরল] বালার মন আর্দ্র না হয়? কিন্ত আমি 
বিলক্ষণ জানি--আঁর তরবারি স্পর্শ করে শপথ করতে পারি, সেলিম কর্তৃক 
অশ্রমতীর কোনো অসন্তরম হয়নি শক্র হলেও মুক্তকঞ্ঠে আমার সে কথা 
স্বীকার করতে হবে-_ এ আপনাকে আমি শপথ করে বলচি--কোনও প্রকার 
কলঙ্ক অশ্রমতীকে অখজও পর্যস্ত স্পর্শ করেনি-_- আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্িগ্ন 
হোন। 

প্রতাপ। আ! আ! শক্তসিংহ! ভাই! তোমার কথায় তবু একটু 
আশ্বস্ত হলেম। অশ্রমতী ! এইদিকে এস। আমি যতদূর আশঙ্কা করেছিলেম, 
ততদূর বাস্তবিক নয় শুনে তবু নিরুদিগ্ন হলেম। কিন্ত এখন আমার আর 
একটি কথ! বলবার আছে-_অশ্রমতী, সেই কথাটি যদি রক্ষা কর, তাহলে 
আমি এখন হুখে মরতে পাঁরি। 

অশ্রু ।-_-বল বাবা, আমি তা রক্ষ। করব । 

প্রতাপ ।- পুরোহত! 

পুরোহিত।- মহারাজ ! 

প্রতাপ ।-_অশ্রমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনীব্রতে 
দীক্ষিত কর। চিরকুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক- মনেও যদি কোনে! 
কলম্বম্পর্শ হয়ে থাকে তাও অপনীত হবে - যাও, নিয়ে যাও ।” 

তবে যাহারা মনে করেন, এই ভালবাসার কথ। এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত, তাহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য পুনমুর্ধণের সময় এই বিষয়ে একটি 
ভূমিক। লিখিয়! দিব স্থির করিয়াছি । ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস 
এক জিনিষ নহে! কোনো দেশের কোনো নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে 
রক্ষিত হয় না। 

ঘদি কেহ বলেন, প্রতাপ পিংহের ছুহছিতা৷ একজন মুনলমাঁনকে ভালবাসিবে? 
_-ধেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রমতী মাচ্ষ হইয়াছিল। সে জানিতনা, 
রাজপুত কে মুসলমান কে? যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই 
সে ভালবামিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? | 
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5, ১৩২৭ সালে প্রকাশিত অশ্রমতীর অষ্টম সংন্ধরণে গ্রস্থকারের “কৈ কিয়ৎ' 

কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাঁণ! প্রতাপ লিংহের অশ্রমতী 
নায়ী কোনো কন্তা ছিল কিনা এবং অশ্রমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিক 
কোনো প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কিনা । ইহার উত্তরে আমার 
নিবেদন - 

রাঁণা প্রভাপ সিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্তের অভ্যন্তরস্থ এক টিন- 
খনির মধ্যে হারাইয়1 যাঁয় এবং তত্রত্য ভীলগণ কতৃক পরিবধিত ও প্রতিপাঁলিত 
হয়। এইটুকুই ইহার এঁতিহামিক কিংবা! কিংবদস্তীমূলক ভিত্তি। বাকী 
সমস্তই কপোলকল্লিত। “অশ্রমতী' নামও ম-প্রদত্ত। এইরূপ নিরাশ্রয় 
বালিকার সৈনিকদিগের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ঘটন] নহে । তাহার 
পর সেলিম উহাঁকে দস্থ্যহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়া 
সেলিমের প্রতি এ বিষুঢ়া সরলা বাল! যে কৃতজ্ঞ হইবে এবং সেলিমের 
ষত্রাতিশয্যে এ কৃতজ্ঞতা! যে ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইবে, তাহাঁতেও আশ্চর্য 
নাই। ইহ] মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম । বলা বাহুল্য, 
স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মানবপ্রকৃতির কিরূপ বিকাঁশ ও পরিণাঁম ঘটে 
তাহ! প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য কার্য । কোনো মুসলমানের প্রতি হিন্দু 
ললনার অন্রাগের কথা শুনিয়া কেহ কেহ আতৎকিয়া উঠেন। যেন এরূপ 
ঘটন। অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যেন এন্ূপ কেহ কখনও শুনে নাই, যেন ইতিপূর্বে 
€কোনে। উপন্যাসেই এরূপ ঘটনা বণিত হয় নাই। তবে দি কেহ বলেন, রাণ। 
প্রতাপ সিংহের ছুহিতাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়! রাঁণাঁর শুভ্র যশকে কলঙ্কিত 
কর] উচিত হয় নাই-_ তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য--ধিনি অশ্রমতী নাটক 
ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, যাহাতে রাণ' প্রতাপ সিংহের শুভ্র 
যশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কল:স্কর স্পর্শ মাত্র না 
থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও ঘত্ববান হইয়াছি । যথা_ 

“প্রতাপ । কি বলে শক্তসিংহ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয়নি ? 

শক্ত ।__ আমি বিলক্ষণ জানি, আর তরবারি স্পর্শ করে বলতে পারি, 
সেলিম কর্তৃক অশ্রমতীর কোনো অসম্রম হয়নি শত্রু হলেও মুক্তক্ডে আমার 
এক কথা শ্বীকার করতে হবে। এ.আপনাকে আমি শপথ করে বলছি - 
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কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রমতীকে আজও পর্যস্ত স্পর্শ করেনি--আপনি সে 
বিষয়ে নিরুদিপ্ন হোন ।” 

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া প্রতাপ সিংহ বিষপ্রয়োগের আদেশ রহিত, 
করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কঠোর ষোগিনী-ব্রত পালনের আদেশ 
করিলেন। 

প্রতাপ সিংহ ।--ওর মনেও যদ্দি কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে- আমি সে 
কণামাতর কলঙ্কও ওর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাইনে।* 

অতএব দেখা যাইতেছে, এইরূপ আদেশ করিয়া রাঁণ। প্রতাপ সিংহ স্বকীয় 
শুভ্র যশকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন, এবং অশ্রমতীর আচরণ হইতে ইহাও সপ্রমাণ 
হইয়াছে-_অশ্রমতীর ন্বর্গায় প্রেমে কোনো পাঁথিব কলঙ্কের স্পর্শমাত্র হয় নাই । 


নিবেদক 
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ছ 317979০০191) 0009 
010. 01)0 তা, 1301298765 0165 
17807 29. 10. 1901 


[212 111510178, ৬ 21009, 
00101015501 4১821), 
[20001015001 280. 70101151702, 11021967012), 
মান্যবর মহাশয় . 

আমরা হিন্দী-সাহিত্যসেবাঁর নিমিত্ত প্রায় অন্যান ভাষা হইতে উত্তমোত্তম 
পুস্তকগুলির হিন্দী অনুবাদ করিয়! থাঁকি-_- অনেকগুলি পুস্তক এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছি। আপনার রচিত 'অশ্রমতী” নাটক আমি নিজ খরচে ছাঁপাইয়া- 
ছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা! রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল ষে 
ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাঁকে প্রতুল অর্থহাঁনি সহ 
করিতে হুইয়াছে। 

আপনার “সরোঁজিনী নাটক” এক মহাশয় হিন্দীতে অঙ্থবাদদ করিয়! প্রকাশ, 
করিয়াছিলেন__ এ বহুদিনের কথা। বাজারে আর বই পাওয়া যাঁয় না। এ, 
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নিমিত্ত আমি অন্থবাদককে লিখিয়াছিলাম- উনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুনঃ 
ছাপাইবার আজ দিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রার্থন! যে যর্দি মহাশয় ও আজা 
প্রদান করেন তাহ! হইলে আরও উত্তম হইবে; কারণ ইহ প্রকাশ হইলে 
আপনার কীতি হিন্দী-সমাজেও প্রকাশিত হইবে । প্রতিউত্তর একাস্ত 
প্রার্থনীয়। 
বশহ্বদ 

| শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ম! 
পুনঃ 

1. গাজীপুরের মোখ্যতার লালা উদ্দিত লালকে আপনি 'অশ্রমতী” 
অন্বাদ-আজ্ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিজের খরচে ছাপাইয়া 
ছিলাম । 

2. সরোজিনী'র প্রথম অন্থবাদে অনেক ভাষার দোষ রহিয়াছে, এবারে 
তাহাও শুদ্ধ করিয়। দেওয়া হইবে। রাম 
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সবিনয় নিবেদন, 

আপনাকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, নি সহিত লাক্ষাৎও নাই। 
বোধ হয় ৬ কৃপায় আপনার কায়িক কুশল আছে। এপক্ষের সকল কুশল 
জানিবেন। 

একটি কথ বলিবার আছে, গত কল্যকার তারিখের “রঙ্গালয়” পত্রে ছুইটি 
প্যারা আছে উহাতে বাঙ্গালী গ্রস্থকারের দায়িত্বের কথ! তুলিয়া আপনার 
ধঅশ্রমতী'র কথাও লেখা আছে। ব্যাপার এই যে, “রাজস্থান সমাচার নামক 
হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে “বেঙ্কটেশ্বর সমাঁচ,র' প্রভৃতি অন্ত সকল হিন্দী 
কাগজে আপনার “অশ্রমতী'র কথ! ধরিয়] বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম; 
আন্দোলন চলিতেছে । গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রমতীর অন্থবাদ হুইয়! উহার 
অভিনয়ও চলিতেছে । এই অভিনয়-কাঁরণ লোকের.মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী- 


২২৮ জ্যোতিব্রিন্্রনাথ 


বিদ্বেষ ষেন দৃ়ীভূত হইতেছে । যে সকল হিন্ৃস্থানী লেখক-বন্ধু বাঙ্গালীর 
পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলিতেছেন যে, আপনি যদি 
'সোঁজ! মহারাণ! উদয়পুরকে পত্র লিখিয়! ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রকাস্রে 
ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে নৃতন সংস্করণ করিতে হইলে অশ্রমতীর ভাব 
পরিবতিত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্তমান কালের, আন্দোলনটা 
একেবারেই নিভিয়! যাঁ়। উদয়পুরের বর্তমান মহাঁরাণ! ফতেহ সিংহ বাহাদুর 
বড়ই যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র 
পাইলে জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে শান্ত রাখিতে পারেন। রাজস্থানে একটা ক্ষত্রিয়- 
সভ। হইয়াছে । এই সভার সন্ত 'রাঁজওয়াড়ার-মকল করদ নৃপতি; এই 
সভার প্রতাপও খুব। বাঙ্গালী-বিরোধের আন্দোলনটা এই সভাই গ্রহণ 
করিয়াছে। তাই আশু কুফল ফলিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা খুব হইয়াছে । 
আঁপনি বাঙ্গালীর শিরোমণি, বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলকামনা আপনি করিয়া 
থাকেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখিবার উদ্দেশ্তটে আপনি নানাবিধ 
ত্যাগ ম্বীকারও করিতে পারেন, বিশেষ, আমার আপনার উপর একটু আব্দার 
চলে; তাই সাহম করিয়া! এত কথা লিখিতে পারিতেছি। সত্য বটে, 
নাটকের হিসাঁবে “অশ্রমতী'তে কোনো! দোষ নাই, সত্য বটে নাটককারের সকল 
দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে; সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় 
করেন নাই, তথাপি যখন একটা অছিল] ধরিয়। ছুষ্ট হিন্দৃস্থানী লেখকগণ 
বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিদ্বেষের উদগার করিতেছে, তখন একটু সাবধান 
হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরই পক্ষে শ্লীঘার কথ! হইবে, জানিবেন। 
আমি শুনিলাম যে, পূর্বে আপনি উদয়প্ুরের কোনো এজেন্টের নিকট স্বীকার 
পাইয়াছিলেন যে, অশ্রমতীর নূতন সংস্করণে আঁপনি ভাব বদলাইয় দিবেন । 
বোধ হয় হিন্দী বঙ্গভাষীতে ও ভারতমিত্রে এ কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল । 
যদ্দি আমার খবর ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন অনুমান করা আমার পক্ষে 
অন্যায় হইবেনা ষে, আপনি মহারাণ! বাহাছুরের নিকট ক্রটি হ্বীকার করিয়। 
পত্র লিখিতে পশ্চাৎ্পদ হইবেন না। একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের 
ভাষায় রাণ৷ প্রতাপবংশাবতংস বর্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ মহোদয়ের, 
নিকট ক্রটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না। 


অশ্রমতী-প্রসঙ্গ ২২১ 


বিশেষ খন এইন্ধপ করিলে একটি প্রবল জাতিসম্প্রদায়ের ৪0051 0:006র 
পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সন্ভাবের কুচনা করা হইবে, তখন আপনার 
ম্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্কোঠ করিতেই পারেন ন|। 

মহারাঁণা বাহাছরকে সরাসরি আপনি পত্র লিখিলে হয়ত তাহার হস্তগত 
না হইতে পারে । আপনি যদি ক্রট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন তো! আমাকে 
বলিবেন, আমি যোগ্য লোকের দ্বারা আপনার পত্র “খোল! দরবারে" মহাঁরাণার 
হস্তগত করাইয়া! দিতে পারিব ; এবং যাহাতে আপনার মর্ধাদাহুসারে রাঁণা- 
দরবার হইতে পত্রোত্তর ও অভিবাদন আপনার হস্তগত হয়, সে পক্ষেও যথেষ্ট 
চেষ্টাকরিব। আপনি জানিবেন যে, ক্রটি স্বীকার করিলে হিন্দুস্থানী সমাজে 
তথ মহারাণাঁর দরবারে আপনার মানসম্ত্রমের বৃদ্ধিই পাঁইবে.। আমি 'সাহিত্য- 
পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়! একখানি 
পত্র লিখিয়াছি। যদি বাঙ্গালী বুধমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও এই ব্যাপার লইয়া 
মহারাণার প্রতি সমাদর প্রদর্শন কর] হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির 
প্রতিষ্ঠা রাঁজস্থানে বাড়িয়াই যাইবে । 

আমার পত্রের উত্তর দিবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন তো আমি 
আপনার সহিত সাক্ষাঁৎ করিয়৷ কথা কহিতে পারি। অনেকদিন দেখাশুন। 
নাই, একবার দেখা করিলেও কোনে। অ-লাঁভ নাই । ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ 
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প্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঝা. পত্রের খসড়া । পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল কিন! জান! যায় না 
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ঞ,  গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কভৃকি জ্যোতিরিন্্রনাথকে লিখিত পঞ্ঞ 


আপনার “অশ্রমতী” পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় গ্রীত 
হইয়াছি। “সরোজিনী' ন্যায় ইহাঁতেও ভাষার সরলতা ও মধুরতা৷ এবং গল্পের 
রূচনানৈপুণ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহাতে চিত্রিত চরিত্রগুলির স্ব 
দৌযগুণ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রতাপ সিংহের বীরোচিত স্বাধীনতা- 
প্রিয়ত৷ ও স্বদেশান্ুরাগ, শক্ত সিংহের ভ্রাতৃভক্তি, সেলিমের উদারতা ও 
ভীলজাতির সরলতা! অতি উজ্জ্লরূপে রঞ্রিত হইয়াছে । সরলভাবে বলিতে 
গেলে পৃথ্বিরাজের চরিত্রটি আমার তত ভাল লাগে নাই। তিনি কবি বলিয়া 
বণিত হইয়াছেন, কিন্তু এত প্রণয়ে চপলতা ও মলিনার প্রতি এরূপ কর্কশ 
ব্যবহার কবির যোগ্য কোনে মতেই হয় নাই। প্রতাপ সিংহের কন্ধা। হইয়া 


অশ্রমতী-প্রসঙ্গ ২২৩ 


অশ্রমতীর ঘবনের প্রতি প্রণয় হওয়া কতদূর যথাযোগ্য হইয়াছে তথধিষয়ে 
মতামত থাকিতে পারে, কিন্ত তাহার জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত মনে রাখিলে বিরুদ্ধ 
মতের অনেকটা খণ্ডন হইবে । তীহার শেষ সঙ্গীতটি অতি মনোহর হইয়াছে । 
যদিও তাহার ভিতর বাসনার আভান কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং সেটা! 
যোগিনীর স্বভাবোচিত হয় নাই, কিন্ত তিনি কি অবস্থায় ঘোগিনীব্রতে দীক্ষিত 
হন তাহ! স্মরণ রাখিলে এ দৌষের অনেক লাঘব দেখা যাইবে । এ আভাসটুকু 
না থাকিলে তাহাকে দেবী বলিতাম, থাকা সত্বেও নিফলঙ্ক হতভাগিনী মানবী 
বলিয়! অশ্রমতীর জন্য অশ্রু বিসর্জন না৷ করিয়! থাকা যায় না। 


মন্সথনাথ ঘোষ লিখিত 'জ্যোতিরিজ্্রনাথ' নামক গ্রন্থ থেকে পত্রগুলি সংকলিত 


২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা -প্রসঙ্গ 
ক. অনুবাদকের ভূমিকায় জ্যোতিরিক্্রনাথ লিখেছ্বেন-_ 


লোঁকমান্ত মহাত্মা তিলক তাহার প্রণীত গ্ীতারহস্ত বঙ্গভাষায় আন্ছবাঁদ 
করিবার ভার আগার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। 
তাহার অচরোধ-ক্রযে, বঙ্গবাপীর কল্যাণকামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে, 
--অতীব ছুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার হ্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ 
করিয়াছিলাম । আমি অন্গবাঁদ শেষ করিয়া উহ] তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ 
করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায় এতদিনের পর উহা গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল 
একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল__এই অস্্বাদ-গ্রস্থখানি মহাজ্সা। তিলকের করকমলে 
স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভাঁরতবাসীকে 
শোঁক-সাঁগরে ভাপাইয় দিব্যধামে চলিয়া গেলেন । 


খ, এই গ্রস্থপ্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছুই-একটি কথ এথানে বল! যায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
জ্যোতিরিজ্নাথ গীতারহস্তের উপক্রমণিকার কিয়দংশ অনুবাদ করে মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। 
সত্যেন্ত্রনাথ তাকে সমগ্র গ্রস্থখানি অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন এবং লোকমান্ত টিলককে 
অন্ুবাদ-প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা! করে পত্র লেখেন। ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের 
জন্য টিলক স্বক্নং প্রভূত অর্থব্যয়ে হিন্দী ও গুজরাটা সংস্করণ এবং তামিল তেলুগু ও কর্ণাটা 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। তার ইচ্ছা ছিল যে উপযুক্ত বক্তি দ্বার! বঙ্গভাষাতেও এর অনুবাদ 
প্রকাশ করাবেন । হুতরাং তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশরের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে লিখলেন--- 


বোম্বাই 


২*শে অক্টোবর ১৯১৭ 
মহাশয়, 


ইহার বহুপূর্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্ত আপনার 
ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি । উহার কারণ এই যে, আমি গত দেড় মান এখানে 
ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম এবং আপনার পত্রের উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে 


বিস্বত হুইয়াছিলাম। এ ওজর কিছুই নহে তাহা! জানি, কিন্ত ইহাই বার্থ 
রে 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রসঙ্গ - ২২৫ 

বাঙ্গালা ভাবায় আমার গীতা সম্বথীয় গ্রন্থের অন্গবাদ করাইবার নিমিত্ত 
আমি ব্যগ্র। কিন্তু বাঙ্গালা ও মহারাষ্্ীয় উভয়বিধ ভাষাতে বুৎপত্ধি আছে 
এতাবৎকাল এরূপ কোনও পণ্ডিতের সন্ধান পাই নাই। গত এপ্রিল -মাসে 
আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম এবং তখন শুনিয়াছিলাম যে আপনার এক 
ভ্রাতা গীতারহন্তের উপক্রমণিকার একটি বঙ্গানুবাদ একটি মাসিক পত্রে প্রকাশ 
করিয়াছেন । কিন্তু আমি তখন শুনিক্লাছিলাম যে তিনি সমগ্র গ্রস্থখানি 
অস্থবাদ করিবেন কিন! তাহার স্থিরতা নাই। স্থতরাঁ আমি আর এঁ বিষয়ে 
কোনো অনুসন্ধান করি নাই; আমি মনে করিতেছিলাঁম আর কাহাকেও এই 
কখর্ষের ভার প্রদান করিব। এখন দেখিতেছি আপনি এ বিষয়ে মনোযোগ 
দীতেছেন, তখন আমার আর কোনও ভাবনা নাই, এবং অন্থ্বাদ যে ঠিক" 
মূলাচুয়াক্ী হইবে তৎসন্বদ্ধে আমি নিশ্চিন্ত । 
আমি ষে অনুবাদককে তিন হাঁজার টাক! পারিশ্রমিক দিব এ সংবাদ সত্য 
নহছে.।: তবে প্রয়োজন হুইলে অন্থবাদের জন্য ছই হাজার টাকা ব্যয় করিতে 
এবং অষধাদের কয় করিয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতে আমি প্র্থত 
'আছি। হি ও গোটা সংস্করণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বদ্ধেও 
ধম ইহাই করিয়াছি,্রবং অধুনা হত্স্থ তামিল তেনুগ্ড ও কর্নাটা সংস্করণের 
জন্তও এপ ব্যবস্থা করিতেছি। 
আমার অভিপ্রায় এই যে, অন্থবাদটি মূল মহাদ্ধাস্ত্ীয়ের ন্যায় বিষয়ের 
প্রকৃতির সহিত সামন্স্ঠ রাখিয়া ঘতদুর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হয়। আমি 
যতদূর সঙ্গব সরল ভাষায় বিষয়টির আঁলোঁচন! করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে 
আমাদের মেয়েরাও অনায়াসে সকল কথা বুঝিতে পারেন। অন্বাঁদটিও 
 এইকপ হওয়া আবশ্তক । 

ছিতীয়তঃ, আমার ইচ্ছা অঙ্থ্বাদের ছাঁপ! ও বীধাই ঠিক যূলের অনুরূপ হয় 
এবং উহার মূল্য তিন টাকা মাত্র ধার্ধ হয়। 

এই সকল শর্তে কার্ধ করিলে আমি অনুবাদ হইতে কিছুই লাভ করিতে 
চাহি না,,বরঞ্চ অন্্বাদককে সমস্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তত। যদি তিনি অনুবাদ 
নিজ ব্যয়ে প্রকাশ না করেন, আমি অন্বাদদককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান 
করিয়! নিজে অন্ববাদ-প্রকাশের সমন্ত ভাঁর বহন করিতে প্রস্তত আছি। এ 


১৫ 


২২৬ জ্যোতিবিজ্্রনাথ 


প্বস্ত ফতগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাই 
কর! হইয়াছে। 

এবিষয়ে সমত্ত কথাবার্তা স্থির করিবার পূর্বে উপরিলিখিত প্রস্তাবগুলির 
সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছ। করি । আগামী সপ্তাহে আমি? পুণার 
ঠিকানায় (কেশরী অফিস, পুণ! সিটি) পাঠাইবেন। 

পত্রোত্বর গ্রদানের বিলম্বের জন্ত পুনরায় ক্ষমা প্রার্থন! করি। 

ভবদীয় 
বালগঙ্গাধর টিলক 


গ, বালগঙ্গাধর টিলকের আর-একটি পত্র 
পুপা 
২,শে ডিসেম্বর ১৯১৭ 
মহাশয়, 
আগামী কংগ্রেমের জন্ত আগামী ২৬শে হইতে ৩৭শে পর্স্ত কলিকাতায় 
থাকিব। তখন আপনার কোনও প্রতিনিধির সহিত গীতারহন্তের বঙ্গানুবাদ 
সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিবর্গের জন্য নির্দি্ 
বামস্থানে আমি অবস্থান করিব। কংগ্রেষ অন্রুসদ্ধান কার্যালয়ে কিংবা 
অম্বতবাজার পত্রিকা কার্ধালয়ে অহ্থসন্্ন করিলে আমার ঠিকান! অবগত 
হইতে পারিবেন। আপনার কোনও প্রতিনিধি বা বন্ধুকে আমার সহিত 
কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়! বাধিত করিবেন। 
ভবদীয় 
বালগদ্দাধর টিলক 


মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত 'জ্যোচিরিল্রনাথ' নামক গ্রন্থ থেকে পত্রগুলি সংকলিত 


প্রস্থাবলী 


৩, জ্যোতিরিন্্রনাথের রচনাপঞ্জী 
: কালানুক্রমিক তালিকা 


, কিফিৎ জলযোগ ॥ প্রহসন । ১৭৯৪ শক। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ 


পুরুবিক্রম নাটক ॥ ১৭৯৬ শকাবা।। ৯ জুলাই ১৮৭৪ 

এই নাটকের ছিতীয় সংস্করণে_-১৮৭৯ সালে মুক্রিত-_ 

রবীন্দ্রনাথের গান “এক সুত্রে বাধিয়াছি সহশ্রটি মন* অন্তভূক্তি হয়। 
মরোজিনী ॥ চিতোর-আক্রমণ নাটক | ১৭৯৭ শকাবা। ৩* নবেম্বর 
১৮৭৫ | 

এই নাটকের “জল্জল্‌ চিতা! ঘিগুণ, দ্বিগুণ, গানটি রবীন্দ্রনাথ- 
রচিত। 


* এমন কর্ম আর করব না ॥ প্রহমন। আষাঢ় ১৭৯৯ শক । ৭ জুলাই 


১৮৭৭ 

এই প্রহদনটি.১৯* «সালের এপ্রিল মাসে অলীকবাবু নামে পুনমু্্রিত। 
অশ্রমতী নাটক । শ্রাবণ ১২৮৬। ৪ নবেম্বর ১৮৭৯ 

এই নাটকের একটি গান “গহনকুক্ম-কুঞ্ধমাবে" রবীন্দ্রনাথ-রচিত। 


. মানময়ী ॥ গীতি-নাটিকা। ১৮০২ শক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্ধ 


এই নাঁটিকায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই কয়টি গান অস্তভূ্তি-_ 

ক. আয় তবে সহচরী 

খ, ছিলে কোথা বলে! 

গ. চলে! চলো, চলে! চলো, চলো ফুলধন। 
১৮৯৪ সালে পুনর্বস্ত নামে পরিবতিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
স্বপ্ময়ী নাটক ॥ ১২৮৮ সাল। ২৪ মার্চ ১৮৮২ 
১৮৭৭ গ্রীষ্টাবে হিন্দুমেলায় দ্বিতীয়বার পঠিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা-_ 
'দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর+-_- পরিবতিত আকারে এই নাটকের 
অন্ভতুক্ত। . | 
হঠাৎ-নবাব ॥ প্রহসন। মোলিয়ের। ফরামি থেকে অঙ্গবাদ। 


, বৈশাখ ১৮*৬ শক। ২৫ একঞ্সিল ১৮৮৪ 


হিতে বিপরীত ॥ কৌতুক-নাট্য। ২৬ বৈশাখ ১৩০৩। ৭ মে ১৮৯৬ 


৮ 


১৯, 
৯২, 
১৩, 
১৪, 
১৫, 
১৬. 
৯৭, 
৯৮, 
১৪, 
ত, 
২১, 
খহ্‌, 


৩, 


২৪. 
: ১৩০৮ সাল।. ১৪ ডিসেম্বর ১৯১. 


জ্যোতিরিজ্রনাথ 


পুনর্বসস্ত ॥ গীতিনাট্য । ১ চৈত্র ১৩০৫ । ১৪ মার্চ ১০৯৯ 

১৮৮০ সালে প্রকাশিত মানময়ীর পরিবতিত রূপ । 

অভিজ্ঞান শকুস্তলা ॥ নাটক । কালিদাঁস। সংস্কত থেকে অস্থ্বাঁদ । 
১৩০৬ সাল। ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯। 

বসম্ত-লীলা ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল। ২৯ মার্চ ১৯০০ 
ধ্যান-ভঙ্গ ॥ গীতি-নাটিকা। ১৩০৬ সাল। ১৫ এপ্রিল ১৯০০ 
উত্তর-চরিত ॥ নাটক । ভবভূতি। সংস্কৃত থেকে অন্থবাদ। 
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। ৭ জুন ১৯০০ 

অলীকবাবু ॥ নাটক । ১৯০০ 

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত “এমন কর্ম আর করব ন।”র নৃতন সংস্করণ । 
রত্বাবলী নাটক ॥ শ্রীহর্যদেব। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 

ভাদ্র ১৩০৭। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০ 

মালতী-মাধব ॥ নাটক । ভবভূতি। সংস্থৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৭ সাঁল। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০ 

মৃচ্ছকটিক ॥ নাঁটক। শুক । সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 

৮ মার্চ ১৯০১ 

মুদ্রা-রাক্ষন ॥ নাটক । বিশাখ দত্ত। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৭ সাল। ১০ মার্চ ১৯০১ 

বিক্রমোর্ধশী ॥ নাটক। কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৮ সাল। ৪ জুন ১৯০১ 

মালবিকাগ্নিমিত্র ॥ নাটক । কালিদাস। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১ আষাঢ় ১৩০৮। ১৫ জুন ১৯০১ 

মহাঁবীর-চরিত ॥ নাটক । ভবভূতি | সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৮ সাল। ৮ অক্টোবর ১৯০১ 

চগ্ডকৌশিক ॥ নাটক । ক্ষেমীশ্বর। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৮ সাল । ৪ ডিসেম্বর ১৯০১ 

বেণীসংহার নাটক | ভট্টনারায়ণ। ০০০৫০০০৪ 


হি, 


স৬, 


২৭, 


স৮ 


২৯. 


১৩ 


২১১. 


৩৭ 


"৩৩ 


৩৪ 


৫. 


৩৬ 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথের রচনাপঞ্জী ২২৯ 


গ্রবোধ-চন্দ্রোদয়্ ॥ নাটক । কৃষমিশ্র। সংক্কত থেকে অনুবাদ । 
১৩০৮ সাল । ২৪ মার্চ ১৯২ 

নাগানন্দ ॥ নাটক । শ্রীহযদেব। সারনানী ররর 

১৩০৯ সাল। ১ অগস্ট ১৯০২ | 
দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ ॥ প্রহসন । মোলিয়ের। ফরাসি থেকে 
অনুবাদ । ১৩০৯ সাল। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২ 

ভারতবর্ষে ॥ ভ্রমণকাহিনী । আছে শেক্রিয়ে]।. ফরাসি থেকে 
অন্ছবাদ। ১৩১০ সাল। ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ 

ঝশির রানী ॥ জীবনী । মরাঠী থেকে অন্তবাদ। ১৩১০ সাল। 
৩৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ 

বিদ্ব-শালভঞ্তিকা ॥ নাটক । রাজশেখর | সংস্কৃত থেকে অন্বাদ। 
১৩১০ সাল । ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ 

রজত-গিরি ॥ ব্রহ্মদেশীয় নাটক । ১৩১০ সাঁল। ২১ ফেব্রুয়ারি 
১৯০৪ 

ধনপ্রয়-বিজয় ॥ নাটক । কাঞ্চনাচার্য। সংস্কৃত থেকে অন্ুবাদ। 
১৩১০ সাল। ৩মার্চ ১৯০৪ 

কপ্পূরমঞ্জরী ॥ নাটক। রাজশেখর । সংস্কৃত থেকে অন্বাদ। 

১৩১১ সাল । ২৩ এপ্রিল ১৯০৪ 

প্রিয়দখিক! | নাটক । শ্রীহর্দেব। সংস্কৃত থেকে অন্তবাদ। 
১৩১১ সাল। ২৩ মে ১৯০৪ 

ফরাসি-প্রন্থন | গল্প ও কবিতা। ফরাসি থেকে অন্বাদ। 

১৩১১ সাল। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ 

প্রবন্ধমঞ্ডরী ॥ প্রবন্ধ-সংকলন। ১৩১২ সাল। ১২ অগস্ট ১৯০৫ 


সুচী ॥ ইংরেজি ও হিন্দু-সভ্যতা | ফেডিনা-ডে-লেসেপ এবং হুয়েজ খাল। 


ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক ন্বাধীনতা । জীব-জগতের 
ক্রমাভিব্যক্তি। সৌন্দধতত্ব | নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা। গাঙ্গেয় 
ব-্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ব। রামিয়াড, বা উনবিংশ শতাবীর 
রামায়ণ। জাপানের বর্তমান উন্নতির মুল পন । জাপানের বর্তমান 


২৩০ 


৩৭, 


৩৮, 


জ্যোতিরিজ্রনাথ 


উন্নতি । ইংলপ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি। জাতি ও বংশের উৎকর্ষ- 
সাধন। সমাজ-বিজ্ঞান। ইন্্রিয়-বিভ্রম । নীলের বাণিজ্য । জাতীয়তা 
ও বিজাতীয়তার উপন্রব। জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার 
বক্তব্য । রুষীয় ভাষা ও সাহিত্য । মেঘনাঁদবধকাব্য। মনোবৃত্তির 
সহিত মন্তিষবের সন্বন্ধ। কলিকাতা সারম্বত সশ্মিলন। মারাঠী ও 
বাঙ্গালা । ভারতে নাট্ের উৎপত্তি। ভারতের নাট্যকলা ও 
রচনা-পদ্ধতি। আধুনিক মস্তিফতত্ব ও ফ্রেনলজি। সম্মেহন-তত্ব। 
ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎবাণিজ্য । বৃত্তি-নির্বাচন। লোঁক-চেনা । 
তুকারামের অভঙ্গ। বসম্তরোগ। ফরাসি ও ইংরেজ। মুখ-চেনা। 
বরিশালের পত্র। বীর জননী। একটি অপূর্ব বাঁড়ী। বড়লোকের 
মা। যোগসিদ্ধজ্ঞান ও যোগানন্দ। আবেদন, না আত্মচেষ্টা। 
স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ। অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক 
অবস্থা । স্ত্রীপুরুষভেদে অপরাধের ন্যুনাধিক্য। ইংলগ্ডে অপরাধীর 
সংশোধন-পদ্ধতি | শিরোমিতি বিষ্যা। সঙ্গীত-কল!॥ 

সার সংগ্রহ: জাপানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। বিংশতি শতাবীতে, 
বিজ্ঞানের অদ্ভূত কাণ্ড। স্ত্রীলোকের কাজ কর! কেন উচিত নহে। 
ভাষাশিক্ষা রহস্ত ৷ ভৌতিক বিজ্ঞানের দুরাঁকাজ্ষ!। যুদ্ধের অভিনব 
অস্ত্র। সার্বজনিক ব্যাঙ্ক ।, ভবিষ্য যুগের ইংরাজ মহিলা। দারিদ্র্য ও 
অপরাধ । জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ। টেনিসনের ধর্মবিষয়ক মত। 
ট্ংরাজের উপর হুর্যতাপের প্রভাব। শ্রীষ্ট ধর্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম। 
হিন্দু বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল । সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিষ্যার 
শিক্ষা। অধ্যাপক টিগ্যাল সম্বন্ধে স্পেন্সরের উক্তি। পুনর্জন৷ 
সম্বন্ধে শ্রীমতী বেস্তাণ্টের মত। 


এপিকৃটেটসের উপদেশ ॥ ইংরেজি থেকে অন্বাদ। 
১৩১৪ সাল। ১৮জুন ১৯০৭ 


জুলিয়স্‌ সীজার ॥ নাটক । ইংরেজি থেকে অনুবাদ । : 
১৩১৪ সাল । ২৮ অক্টোবর ১৯০৭ 


জ্যোতিরিন্্রনাথের রচনাপজী ২৩১ 

৩৪৯. ইংরাজ-ব্জিত ভাঁরতবর্ধ ॥ ভ্রমণকাহিনী । পিয়ের লোতি। ফরাসি 

' থেকে অন্বাদ। ১২ মার্চ ১৯০৯ 

৪০. মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিস্ত। ॥ ইংরেজি থেকে অন্গবাদ। 
আষাঢ় ১৩১৮। ১২ নবেদ্বর ১৯১১ 

৪১. সত্য, হুন্দর, মঙ্গল ॥ প্রবন্ধ। ভিক্টর কুজ'যা। ফরাসি থেকে 
অন্বার্দ। ২০ ডিসেম্বর ১৯১১ 

৪২. শোণিত-সোঁপান ॥ উপন্যাস। ০৮০:৪ 
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭। ১৯২০ 

৪৩. অবতার ॥ উপন্তাস। গোতিয়ের। ফরাসি থেকে অনুবাদ । 
আাবণ ১৩২৯ | ১৯২২ 

৪8. মিলিতোনা ॥ উপন্যাস । গোঁতিয়ের। ফরাসি থেকে অনুবাদ । 
বৈশাখ ১৩৩০। ৭ জুন ১৯২৩ 

৪৫ শ্রীমন্তগবদ্গীতারহম্ত অথবা! কর্মষোগশান্্র ॥ বালগঙ্গাধর টিলক। 
মরাঠী থেকে অন্থ্বাদ। ১৯২৪ 


জীবনকথ| 
জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনস্তি ॥ বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
অনুলিখিত। ফাস্তন ১৩২৬। ১৯২০ ৯ 
স্বরলিপি 
স্বরলিপি-গীতি-মালা ॥ ১৩৪ সাল। ১২ জুন ১৮৯৭ 
ছ্িজেন্দ্রনাথ দ্বর্ণকুমারী অক্ষয়চন্ত্র রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিজনাথ প্রভৃতির 
রচিত ১৬৮টি গানের স্বরলিপি -নংকলন। 
চিত্রসংগ্রহ 
শুরা 0011,07555 2010 002 01181791 বি 
০0: 0590121150151090 2 5£01:6. 
'বিশিষ্ট ইংরেজশিল্পী রোটেনস্টাইনের ভূমিক1 সম্বলিত। বিলাত 
থেকে প্রকাশিত 1 ১৯১৪ 


৪. জ্যোতিরিক্দ্রনাথ-রচিত সংগীত ॥ বর্ণানুক্রমিক তালিক। 
সংকেতার্থ ঃ 
' ক্রন্থ, কা স্ব্রহ্মমংগীত হ্বরলিপি, কাঙালিচরণ সেন 
্ব, সা সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ কর্ভৃক প্রকাশিত নূতন ব্রজসংগীত স্বরলিপি 
বঙ্গসংগীত 

অগণন ভূবন ভাবধারী ॥ নটনারায়ণ। বাাপতাল। ব্রহ্থঃ ক ১ 

অগতির গতি অনাথনাথ হে তুমি ॥ ললিত-বসম্ত। স্থুরফাক্ত। 
স্ব, কা ২ 

অস্তরতর অস্তরতম তিনি যে ॥ আলাইয়া। কাওয়ালি। ব্রন্ব, কা ১। 
রম্য, সা ১ 

অন্তরে ভজ রে তীরে ॥ ইমন-ভূপালী । চৌতাল। ব্রহ্ব, কা ৫ 

অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন ॥ মাপ্রাঁজী সিন্ধু । কাফণ। সঙ্গীত-প্রকাশিক! 
১৩১৫ শ্রাবণ 

আখিরঞ্জন ডাকি হে তোমারে ॥ গৌড়সারঙ্গ। আড়াঠেকা 

আজ আনন্দে প্রেমচন্ত্রে নেহাঁরো। ॥ মি বেহাগ । ঝাপতাল। ব্রস্ব, ক1 ১। 
ব্রদ্ব, সা ৩ 

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে ॥ খাম্বাজ। স্থরফ্াক্তা | ব্রন্ব, কা ২ 

আদিনাথ প্রণব রূপ সম্পূরণ ॥ ইমন-কল্যাণ। হুরফাক্তী। ক্রহ্থ, কা ২। 
রন্ব, সা ২ 

আয় সবে মিলে যাই প্রভুর স্বারে ॥ পব্থার। নুরফাক্ত1। ব্রম্থ, কা ৪ 

আহা! আজি পুলকে পূরিল দিক্‌ ॥ গৌরী । কাওয়ালি 

এ কি এ মোছেব ছলনা ॥ কাফি-কানাড়া। কাওয়ালি। ত্রশ্ব, কা ২ 

এ ষে দেখা যায় আনন্দধাম ॥ সিন্ধু বিজয়। তেওগ]। ব্রহ্ম, কা ১ 

ও হৃদয়নাথ এস হে হৃদয়ামনে ॥ ধোরিয়া। আড়াঠেকা। ত্রস্ব, কা ও 

ওহে দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু তুমি ॥ বেহাগ। চৌতাল। ব্রস্ব, কা ২ 

কঠিন ছুঃখ পাই হে মোহাদ্ষকারে ॥ কাঁফি-সিন্ধু। চৌতাল। 
ব্রন্ব, কা ৩ 

কত দিন গতিহীন ॥ নট-মন্লার। কাওয়ালি। ব্রন্থ, কা ৫ 


জ্যোতিরিজ্্রনাথ-রচিত সংগীত ২৩৩ 


কাতর আমার প্রাণ সংসারে ওগো ॥ সিদ্ধুড়া। কাওয়ালি। র্থ, কা ১ 

কি আনন্দ হৃদয়ে জাগিল ॥ বেহাগড়া। একতাল। ব্রহ্থ, ক ১ 

কি মধুর তব করুণ! প্রভো। ॥ গারা। কাওয়ালি 

কেন আনিলে গে! এ ঘোর সংসারে ॥ সিন্ধুড়া। চৌতাল। ব্রস্ব, কা 

কেন ম্লান নিরানন্দ, ভাক না প্রভূ ॥ ইমন কল্যাণ। ধামার । ব্রহ্ব, ক1 ১ 

'কেমনে গাহিব তবে ॥ অহংতৃপাঁলী। কাওয়ালি। আনন্দসঙীত পত্তিক! 
১৩২২ আশ্বিন-কাতিক 

গগনের থালে ববি চন্দ্র দীপক জলে ॥ জয়জয়স্তী । ঝণীপতাল । ত্রত্ব, ক ২ 

' অ্রন্ব, সা 9 

গাঁও রে পরর্রন্মের মহিমা ॥ গৌড়মল্লার। চৌতাল। ব্রত্ব, কা ২ 

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি ॥ ভূপালী। হ্থরফাক্ত]। ব্রন্ব, ক। ১ 

চিত মন তব পদে করিনু সমর্পণ ॥ কালাংড়া। কাওয়ালি। ব্রন্ব, ক! ৬ 

জগ দরশন-মেলা, এ জগ দরশন ॥ খা্াজ। কাঁওয়ালি। ব্রন্ব, ক ৪ 

জয় পরম শুভসদন ব্রহ্ষসনাতন ॥ নট-বেহাগ। ঝাপতাল। ব্রস্ব, কা ৪ 

জানি তুমি মঙ্গলময় ॥ কাফি । কাওয়ালি। ব্রন্ব, কা ১। ব্রন্ব, সা ৪ 

জীবন বৃথায় চলে গেল রে ॥ দেশ। কাওয়ালি। ব্রন্ব, কা « 

ডাকি তোমারে কাঁতরে॥ ইমন-কল্যাণ। চৌতাল। ক্রন্থ, ক] ৩ 

ডাঁকে! রে তারে ॥ সারঙ্গ । টিমাতেতাঁলা। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২২ 
শপাবণ 

তব আকাশবাণী শুনি আহা! হৃদয় ॥ দেশ । ধামার। ব্রন্ব, কা ৪ 

'তব রাজ-সিংহাসন বিরাজিত ॥ ইমন-কল্যাঁণপ। চৌতাল। ব্রন্ব, কা ১ 

তারে ভজ ভঞ্জ রে মন ॥ ইমন-কল্যাণ। চৌতাল। ব্রন্ম, কা ২ 

তাহারি চরণতল-ছায়ে চিরদিন ॥ কেদারা। চৌতাল। ব্রহ্ম, কা ৪ 

তুমি আদি অনাদি অনস্ত ॥ বৃন্দাবনীসারক্গ । ঝা পতাল। ব্রম্ব, ক! ৫ 

তুমি হে ভরস! মম অকুল পাথারে ॥ কাফি । ঝাপতাল। ব্রম্ব, কা ২। 
ত্রন্থ, সা ১ 

.€তোষা বিনা কে করে উদ্ধার ॥ মিশ্র বারোক়1| ঢটিমাতেতাল!। 
্ন্থ, কা ৫ 


২৩৪ 


জ্যোতরিজ্রনাথ 


দশদ্িশি কিবা! আজি মধুময় ॥ সাহাঁনা। কাওয়ালি। ক্রন্থ, ক! ১ 

দেহি: হৃদয়ে স্ব] শাস্তিরস ॥ নিসাসাগ। ঝাাপতাল। ব্রন্ব, কা ১ 

ধন্ত তুমি ধন্য, ভবজলধিতারণ ॥ দেওনট । ফে্রেতা। ব্রন্থ, কা ৫। 
ব্রন্ব, সা ৩ 

ধন্য তুমি হে পরমদেব ধন্য ॥ পরজবসন্ত।' চৌতাল। ব্রন্ব, কা ৪ 

ধন্য ধন্ত ধন্য আজি দিন আনন্দকারী ॥ ঝি'ঝিট । একতাল । ব্রন্থ, কা ৩। 
ব্রন্থঃ সা ৪ ৃ 

নিতি নৃতন শোভা ॥ খাখাজ। কাঁওয়ালি। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২২ 
আশ্বিন ও কাতিক 

নমঃ শংকরাক় মহেশ ভবনায়ক | ইমন-কল্যাণ। হুরফাক্তা। ব্রন্থ, ক! ১ 

নিরঞ্জন নিরাকার ॥ ভৈরবী । চৌতাল। ব্রস্ব, কা ৫ 

পর্বতে পাথারে ব্যোমে ॥ কানাড়া। চৌতাল। ব্রন্ব, কা ২ 

পরত্রহ্ম পরমেশ্বর অলক্ষ্য নিরঞ্জন ॥ ইমন-কল্যাণ। চৌতাল। ব্রন্ম, কা 9। 
স্ব, সা ৪ 

পরত্রহ্ম সত্য সনাতন অনার্দি ॥ বেহাগ। স্থরফাক্তা | ব্রন্থ, কা ২ 

পরমদেব ব্রহ্ম জগজন পিতামাতা! ॥ খাথাজ। একতাঁল। ব্রস্ব, কা ২ 

প্রণমামি অনাদি অনস্ত সনাতন ॥ মান্রাজি ভজন | ফেরতা। ব্রন্ব, সা ২ 

প্রেমদাতা দেখা দেও হে ॥ ভৈরবী । ঠুরি 

বলিহারী তব মহিমা ॥ নায়কী কানাড়া। কাঁওয়ালি। আনন্দসঙ্গীত 
পত্রিকা ১৩২২ আষাঢ় 

বাজে সুতানে হথন্দর এই বিশ্বযস্ত্র ॥ স্থরট | চৌতাল। ব্রশ্ব, ক! ৪ 

বিশ্রহরণ প্রত শাস্তিদাতা ॥ কর্নাট তিলককামোদ | তেওর] ৷ তত্ববোধিনী 
পত্তিকা ১৮১৪ শক শ্রাবণ 

বিজন মন মন্দিরে বিরাজ ॥ স্থরট-জয়জয়ন্তী | ঝাঁপতাল। ব্রন্থ, কা 

বিমল উধায় তোমারি ॥ বছলী। টিমেতেতাল!। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা 
১৩২২ জ্যোষ্ঠ 

বিমল প্রভাতে মিলি ॥ ভৈরব। কাওয়ালি। ব্রদ্ব, কা €৫। ব্রন্ব, সা ৫ 

বিমল-রজত ভাসে পূর্ণ করি ॥ বেহাগ। আড়াঁঠেক! 


জ্যোতিরিজ্নাথ-রচিত সংগীত ২৩৫ 


ব্যাকুল হয়ে তব আশে প্রভূ ॥ খাস্বাজ। ধামার। ক্রন্থ, কা৪ 

ব্রক্ন্, মোপর সদয় হও হে ॥ ইমন্-ভূপাঁলী। তেওরা। ব্রন্থ, কা ৩ 

ব্রহ্ধদনাতন তুমি হে নিখিল-পালন ॥ বিহঙগড়1| স্থরক্কাক্তা। ব্রদ্ব, কা ৬ 

তব-ভয় হুর প্রভু তুমি ॥ নট-নারায়ণী। কাওয়ালি। ব্রন্থ, কা ৫ 

মন প্রাণ হৃদয় তার পদে ॥ বেলাৰলী। £ংরি। বীণাবাদিনী ১৩০৫ 

যোগী জগৎ্-ত্যাগী কে বলে ॥ ছায়ানট । চৌতাল। ব্রচ্ম, কা ৪ 

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী নিন্তারে। প্রভূ ॥ খাম্বাজ। কাওয়ালি। ব্রন্ব, কা ৩ 

শুনাও সেই দ্িব্যবাণী ॥ ভৈরবী । ঝশাপতাঁল। আনন্দসঙ্গীত পত্রিক! 
১৩২২ আষাঢ় 

শুভ দিনক্ষণ শুভদিন এই মাসে | স্থখরাই কানাড়1। ঝাপতাল। 
্শ্ব, কা ৪ 

শোতন গাঁও মনোহর ॥ মঙ্জল-তৈরৰ। চৌতাল। ব্রশ্ব, কা ২ 

হরি তোমা বিনে কেমনে এ ভবে ॥ দেশ-মল্লার। ঝাপতাল। ব্রস্ব, কা ৩ 

হদয়ের মম যতনেরি ধন ॥ বাহার | কাওয়ালি। ব্র্ব, কা ২ 

হদাসনে এলো হে এ শুভদিনে ॥ দেশকার। স্রফাক্তা ৷ ব্রন্থ, কা ১ 

হে অস্তরযামি জহি ॥ সিন্ধু । টিমাঁতেতালা। ব্রন্ব, কা ১ 

হে দেব পরসাদ দাও হে ॥ দেশকার। ঝাঁপতাল। ব্রন্ব, কা ৫ 

হে প্রাণারাম নিরঞ্জন | শুক্লা-বেলাওল। চৌতাল। ব্র্ব, কা ৩ 


অন্যন্য গান 


আর কি তারে পাব॥ খাম্বাজ। মধ্যমান। ন্বরলিপি গীতিমালা। 
আর কেন সে কখ! তোলো ॥ বেহাগ। টিম! তেতালা। ব্বরলিপি 
গীতিমাল। 
আহা কি টাদনী রাত হের লে! সখি ॥ ভূপালী। কাওয়ালি। 
স্বরলিপি গীতিমাঁল। 
আহা কি কপ হেরিছু মন মোহিল ॥ কেদাঁরা। মধ্যমান। ত্বরলিপি 
| গীতিমালা 


৯৩৬ জ্যোতিরিজ্নাথ 


ও সখি, আমার কথ! তায় বোলো না ॥ কামোদ। তেওট্‌। ত্বরলিপি 
সীতিমাল। 
কি করি সজনি, সে বিনে কি হবে ॥ লুম-ঝি'বিট। ঠুংরি। স্বরলিপি 
গীতিমাল! 
কি স্থধা ওই মদির নয়নে | কেদারা। মধ্যমান। স্বরলিপি গীতিমালা 
কি হ্ন্দর প্রভাত রে ॥ জৌনপুরী-টোড়ী। একতাল। স্বরলিপি 
ৃ গীতিমাল! 
কি হবে এ জীবনে ॥ ইমন্‌। আঁড়াঠেক1। হ্বরলিপি গীতিমাঁল! 
কে গো তুমি হা হা ॥ সিন্ধুড়া। ধামার। সঙ্গীত প্রকাশিকা ১৩১৪ ফাস্ভুন 
কেন প্রিয়ে অকারণে ॥ ইমন্। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা 
কেমনে যাবে৷ বলে। গৃহমাঝে ॥ কামোদ। ধামার। স্বরলিপি গীতিমালা 
ক এলো৷ কৈ এলো! সে॥ ভৈরব। কাওয়ালি। ম্বরলিপি গীতিমাঁলা 
কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে ॥ গাদ্ধারী-তোড়ী। মধ্যমান। 
'যরলিপি গীতিমাঁলা 
চরণে বাজে আহা! কি মধুর ॥ ভূপালী। কাওয়ালি। শ্বরলিপি গীতিমালা 
ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি ॥ সিন্ধু-কাঁফি। মধ্যমান। স্বরলিপি 
গীতিমাল! 
ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে ॥ মুস্বই। কাঁওয়ালি। বীণাবাদ্দিনী ১৩*৫ 
পঞ্চবদনে বম্‌ বম্‌ শিক্ষা! ঘোর বাজে ॥ বেহাঁগ-খাম্বাজ। একতাল। 
বীণাবাদিনী ১৩০৫ 
পায়ে পায়ে বাজে রে॥ ইমন্। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা 
প্রাণ বড়ো! ব্যাকুল হল ॥ ছায়ানট । টিম! তেতাঁলা। ন্বরলিপি গীতিমালা 
প্রেমের কথা! আর বোলে! না ॥ ঝি'বিট। কাওয়ালি। স্বরলিপি 
' গীতিমাল! 
বল্‌ আমায় কি হয়েছে ॥ দেশ। কাওয়ালি। ম্বরলিপি গীতিমাল: 
'ভব শিব শঙ্কর হর বিভূতি সাজে ॥ ভৈরব । স্থর ফাঁকতাল। 
ৃ বীণাবাছিনী ১৩৭৫ 
ভব সংসার এ যে মেল! ॥ খাস্বাজ। ঠূংরি। বীণাঁবাদিনী ১৩০৫ 


জ্যোতিরিজ্নাথ-রচিত সংগীত ২৩৭ 


. মঙ্গলধ্বনি কর লো॥ ইমন্‌-পুরিয়া। কাওয়ালি। হবরলিপি গীতিমালা 
মধ্যাহ্ বেল! ব৷ বাঁ করে দিক দশ ॥ মধুমাধবী সার । টিম! তেতালা । 
স্বরলিপি গীতিমাল? 
মন চুরি করিল মধুর কটাক্ষে ॥ বারোয়-পিলু। বাঁপতাল। ম্বরলিপি 
গীতিমাল! 
. রি হায় কি শোভ| আখি জুড়ায়॥ বেহাগডড়া। একতাল। স্বরলিপি 
গীতিমাল! 
মুরলী কি গুণ জানে ॥ যোগিয়া। কাওয়ালি। স্বরলিপি গীতিমালা 
সান মুখ কেন বলো! প্রিয়ে॥ স্থরট। তেওট্‌। ম্বরলিপি গীতিমালা 
শিব শঙ্কর বোম্‌ বোম্‌ ভোলা॥ খান্বাজ। কাওয়ালি। বীণাবাদিনী ১৩০৫ 
শ্বাম আমার নিশিদিন রয়েছে ॥ ছায়ানট । তেওট্‌। শ্বরলিপি গীতিমাঁল! 
সব সখি মিলে গাও রে ॥ বাহাঁর। টিমা তেতাঁলা। হ্বরলিপি গীতিমাল! 
সে প্রেম কোথ! রে এখন ॥ বি'ঝিট-খাম্াজ ! খেমটা। শ্বরলিপি গীতিমাল। 
সে যে এসেছিল, সে যে এসেছে ॥ শ্বাম। একতাল। স্বরলিপি গীতিমাল। 
জাতীয় সংগীত | 
চল্‌ রে চল্‌ সবে ভারতসস্তান ॥ শঙ্কর] । কাওয়ালি। বীণাবাদিনী 
১৩০৪। শতগান 


এই তালিক!-প্রগয়নে এই পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়! হয়েছে-- 


স্বরলিপি গ্ীতিমালা বহ্মাঙ্গীত স্বরলিপি । সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজ 
সঙ্গীত প্রকাশিক! কর্তৃক প্রকাশিত 

বাঙালীর গন॥ ছূর্গাদান লাহিড়ি ্র্মসঙ্গীত" সাধারণ ত্রাঙ্গদমাজ কতৃক 
শতগান ॥ সরল। দেবী প্রকাশিত 

বীগাবাদিনী পত্রিক। ব্রদ্দনগীত স্বরলিপি । কাঙালীচরণ সেন-কৃত 


আনদ্দসঙ্গীত পত্রিকা ্রহ্মার্জীত। আদি সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 


৫. জ্যোতিরিক্ট্রনাথ-অক্কিত চিত্র 
কালাম্ুক্রমিক তালিকা 
মুল চিত্র রবীন্ত্রভারতী-চিত্রশ/লার সংরক্ষিত 
তারিখ বিষয় তারিখ বিষন্ন 


২৮৭৩ ১৮৭৩ 


জনৈক ভদ্রলোক । শ্মশ্রধারী 
শিল্পী হরিশচন্দ্র হালদার 
কবি বড়াল [ অক্ষয়কুমার ] 
দৌলত মাঝি 

স্ত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
গোপালচন্জ্র মজুমদার 
নরনাথ মুখোপাধ্যাক্স 
১৮৭৩ 

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রাজনারায়ণ বসু 

যছু ঘোষাল . 

অক্ষয় মজুযদার 

মবগোপাল মিত্র 

ষছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
কেদারনাথ মজুমদার 
কালা্টাদ মুখোপাধ্যায় 
মবীন মুখোপাধ্যায় 
কেদারনাথ মজুমদার 
বিহান্ীলাল গুপ্ত 
আক্ষরচন্দ্র চৌধুরী 


যষোগেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
“বুড়োদাদা” পূর্ণ মুখোপাধ্যায় 
চওডখোর জমিদার 
নবীনবাবু [ মুখোপাধ্যায় ? 7 
হেম চট্টোপাধ্যায় 

বিষ ( গায়ক ) 

নীলকমল মুখোপাধ্যায় 
তাঁরিণী সান্যাল 

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৮৭৪ 


সারদাপ্রসাদ গঙ্োপাধ্যাক্স 
জানকীনাথ ঘোষাল 
স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর 

১৮৭৫ 

তারক দত (আইনজ্ ) 
অক্ষয় মজুমদার 


১৮৭৭ 
ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
শৈলেশচন্্র মুখোপাধ্যায় 
রাজেন্দ্র দত্ত 


জ্যোতিরিজনাখ-অক্ষিত চিত্র ই 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষ 
১৮৭৭ ১৮৮৩ 
হেম ভট্টা কাদস্বরী দেবী 
একটি বালিকা । অসমাপ্ত সত্যগ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের জী 
81£015 00100093100 হুর্গ| 
১৮৮৩ শাস্তারাম 
মেজমাসি। ২ নভেম্বর জানদানন্দিনী দেবী 
ভঙ্মী শরৎকুমারী দেবী । ৩ নভেম্বর ১৮৮১ 
লাহোরিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দিদি সৌদামিনী দেবী রবীন্রনাথ ঠাকুর 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ব্রজ রায় জনৈক ভদ্রলোক 
ঈশ্বরবাবু তারকনাথ পালিত 
বেণী। ব্রাহ্মসমাজের বেহালাবাঁদক মোহিনীমোহন চট্টেপোধ্যায় 
অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নিজ গ্রতিরূতি রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
ব্রজবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । নতনেত্রে 
ধছু মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সহাস্য 
গোভিন্‌ করকারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্যাম গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সোমেন্ত্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সত্যেন্্নাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বিস্ফাঁরিত চক্ষু 
শাস্তারাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ছু রবীন্দ্রনাথ ঠাক্থুর 
শ্রীনাথবাবু রবীজ্জনাথ ঠাকুর 


২৪০ জ্যোতিরিজ্রনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৮১ ১৮৮৩ 
একটি বালিকা । অসমাপ্ত মন্তক “সেজ বৌঠান+। হেমেন্্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উত্তোলিত বৃদ্ধা ঠাকুরের সী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পী “জগদীশ মামা' 
'অক্ষয়িনী”। অক্ষয়বাবুর স্ত্রী প্রতিভা দেবী 
ভশ্নী বর্ণকুমারী দেবী ষহ্ৃ। যছুর পুত্র 
সরোজ! দেবী একটি বালিকা 
একটি বালিকা হিতেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
সৌদামিনী গুপ্ত স্থশীল! দেবী 
উধা দেবী নীরজ! দেবী 
ইন্দির! দেবী । বিবি 'লাহোরিনী' 
সীল] দেবী একটি মহিলা 
সথশীলা বর্ম নিত্রিত বালক । অসমাপ্ত 
স্বীপেন্্রনাথ ঠাকুর বিনোদ! দেবী 
১৮৮২ দেবীচরণ লাহা৷ 
নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মামী”। ব্রজরায়ের সহধ্জিনী 
১৮৮৩ দিদিমা 
স্ত্রী কাঁদস্বরী দেবী জানদানন্দিনী দেবী 
জনৈক মহিলা একটি বালিকা! 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অবিনাশ 
শরৎকুমারী দেবী “মেজ মুখাজি মশাই” 
নীতীন্্রনাথ ঠাকুর অভিজ্ঞ দেবী 
নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর “বড় গাঙ্ছুলি' 
কেদার মনীষা দেবী 
স্থপ্রভা দ্বেবী ইন্দিরা দেবী । বিবি 
বর্কুমারী দেবী হ্রেজনাথ ঠাকুর 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অস্ষিত "চিত্র ২৪১ 


কন্যা 
একটি বাঁলিক। ( সরল! দেবী ) 
কুমারী ইন্দু চট্টোপাধ্যায় 
চিকিৎসক এন. চট্োপাধ্যায় 
ক্যাপটেন্‌ রাসেল 
নগ্ু। মেথরানী 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রমা পণ্ডিত 


ভঙ্মী সৌদামিনী দেবী 

রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 

কনক 

গৌরী 

শবশ্রধারী পাঠরত ভদ্রলোক 

কারওয়ারের প্রধান জমিদার 

কষ্কাবাঈ 

আইনজ্ঞ বামনরাও 

মিসেস ভেম্কাস্ত! 

মিঃ টি. কান্ত! 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচক 

জন পল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
গোয়ানিজ পাঁচক 

এন্থনি কোয়েলো ৷ ঠিকাদার 

শেষগির রাও। সরকারি উকিল 


১৬ 


তারিখ 'বিষয় 
১৮৮৩ 


শেষগির রাওএর-কন্তা 

দেোরেস্‌। চীনা ছুতার 

করনদিকার 

রাম রাঁও। সত্যেন্্রনাথের 
পরামর্শদাতা 

জগন্নাথ-মন্দিরের গড়িয়া পাণ্ড 

যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 

কালীবর বেদাস্তবাগীশ 

শ্রীনাথ ঠাকুর 

অন্বাবাই। রাম রাও-এর ছুহিতা৷ 

একটি বালক 

মিসেস নিবক্‌ 

জনৈকা আয়া 

কলিকাতা হাড়কাটার স্বর্ণ 

মি লো। স্টিমারের ইঞ্জিনিয়ার 

শ্রশচন্দ্র মজুমদার 

মণি মুখোপাধ্যায় । যছুর ভ্রাত| 

স্প্রভ। দেবী 

অক্ষয় চৌধুরীর জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 

অক্ষয় চৌধুরী 

জনৈকা বৃদ্ধা 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 

প্রিক্ননাথ শাস্ত্রী 

মিস্‌ ইংলে 

শ্ামবাবু, 

বড়গাঙ্ছুলীর স্ত্রী 


২৪২ জ্যোতিরিন্রনাথ 


তারিখ বিষ তারিখ বিষয় 
১৮৮৩ ১৮৮৪ 
ছোটগা্থুলী বরদ! রায় 
ইন্দিরা দেবী। অসমাপ্ত বলেন্দ্রনাঁথ ঠাকুর 
নারায়ণ রাও। আইনজ [7690 ৪050$95 
মিসেস কিলো 7520 5000163 
মি সি আই গিবসন জনৈক মিস্ত্রি 
ক্যাপ্টেন বরকার শ্যামাচরণ 
জনৈক] মহিলা! । অসমাপ্ত নীরজিনী দেবী 
মি লাইং মি. রোমাইন 
জনৈক কুম্বী কৃষাঁণী জনৈকা যুবতী । মি রোমাইনের 
জনৈক কুম্বী কষক ত্র 
মানদা আকবর খানসাম। 
মি রক্স বোরো। হ্রিমারের অফিসার শনী। সরোজিনী স্টীমারের 
অনস্তনারাঁয়ণ। নারায়ণ রাওএর করণিক 
পিতা রাখালবাবুরঃস্্রী 
ত্রলোক্য লাবণ্য দেবী 
স্থশীলা বৌমা । হ্বীপেন্ত্রনাথ কুষ্ণবিহারী সেন 
ঠাকুরের স্ত্রী কৃষ্ককমল ভট্টাচার্য 
দ্বীপেন্্রনাথ ঠাকুর দ্িজেক্দ্বাবু 
প্রফুল্লময়ী দেবী। বীরেন্্রনাথ চন্দ্রনাথ বন্ধ 
ঠাকুরের স্ত্রী গুরুচরণ কবিরাজ 
১৮৮৪ প্রসন্ন বিশ্বাস 
ভাগিনেয়ী ইরাবতী দেবী নিংহদাস মল্লিক 
শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । জুন মাস প্রকাশিনী দেবী 
রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। জুন মান ললিত চট্টোপাধ্যায় 
সরোজা দবেবী। জুন মাস মুপালিনী দেবী । ববীজজনাথের স্ত্রী 
ধীরাবাল] দেবী। ভূন মাস একটি বাগান ও বাংলোর নকশা 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ২৪৩ 


তারিখ বিষয় 
২৮৮৪ 


[3620 50005 0£ 70117781151 
16101, 20517131560 

স্থীলা দেবী 

মণালিনী দেবী 


১৮৮৫ 


অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

জগন্নাথ মন্দিরের উড়িয়া পা 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 
[০০৫ 5600, 81131515191)20 
শ্শ্রধারী ভদ্রলোক 

যছু চট্টোপাধ্যায় 

স্মশ্রধারী ভদ্রলোক 

জিতেন পালিত 

প্রিয়নাথ সেন 

শ্বশ্রধারী ভদ্রলোক 
*গোপালবাবু 

নন্দীবাবু 

জনৈক জ্যোতিষী 

জনৈকা যুবতী 

সন্ত্ীক রবীন্দ্রনাথ 

ইন্দিরা দেবী । বিবি, পাঠরতা 
জানদানন্দিনী দেবী । পাঠরতা 
রবীন্্নাথ। দুইটি বালিকাসহ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

খাষিবর মুখোপাধ্যায় 

ক্কুমার হালদার 


তারিখ ব্য 
১৮৮৫ 


লাল গোস্বামী 
বামুন ঠাকনরুন 
ক্ষমা! দিদি 

সতু পালিত 

এন্‌ এন্‌ ঘোষ 
জনৈক ভদ্রলোক 
ডাক্তার শহেন্দ্রলাল সরকার 
জনৈক ভত্রলোক 
ইন্দুপ্রকাঁশ গাঙ্গুলী 
অক্ষয় বড়াল 
কেদার মজুমদার 
রাখাল বায় 
ষ্ঠীচরণ 

জনৈক ভদ্রলোক 
জনৈক ভদ্রলোক 
একটি যুবক 

বলাই পান 


১৮৮৬ 


ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
অঙ্কন-শিক্ষারত, সত্য 
ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 


১৮৮৭ 


শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
অশ্িনীকুমার দত্ত । বরিশাল 
যছুনাথ মুখোপাধ্যায়. 
কালীনাথ মুখোপাধ্যায় । ষশোহর 


২৪৪. জ্যোতিরিন্্নাথ 


তারিখ. বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৮৭ ৯৮৮৮ " 
মি সোম ৬৬. 0. 80121561168 


স্থরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

7580 50035) 01081715160 

শরং মিত্র 

17655 5000১ 0110171519৩ 

হেম মল্লিক 

জয়গোবিন্দ সোম 

মতিলাল ঘোষ । অমুতবাজার 
পত্রিকা 

নন্দলাল গোস্বামী 

অন্বিক1 মজুমদার । ফরিদপুর 

টুপি-পরিহিত ভদ্রলোক 

[7680 5000১ 01010191024 

[792.0 50005১ 01091151120 


১৮৮৮ 


দবারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
রেভারেগ্ড গগনচন্দ্র দত্ত । খুলন। 
রেভারেগ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নফর পালচৌধুরী 

ডাক্তার হোসেন। চুচুড়া 
দুর্গামোহন দাস 

স্ুরেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় 
নরসিংহচন্দ্র দত্ত । আইনজ্ঞ, হাওড়া 
রমেশচজ্ মণ্ডল 

রামেশ্বর মিত্র 

ডাক্তার ভ্রেলোক্য মিত্র 


মন্মথ মল্লিক । হে মল্লিকের ভ্রাতা 
জনৈক ভত্রলোক 
শ্বশ্রধারী ভদ্রলোক । উকিল 
ডাক্তার কে. জি সরকার 
রামবিহারী ঘোষ 

কিশোরীলাঁল সরকার 

রে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গগনচন্দ্র রায়ের স্ত্রী 

দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 


00100119151)20 [30100510 50805 


জনৈক কয়েদী 

জনৈক কয়েদী 

জনৈক কয়েদী 

জনৈক সাধু 

একটি লোক 

গগনচন্দ্র রায়। গাঁজিপুর 

একটি ভদ্রলোক 

রায় লালদাপ্রসাদ 

কাস্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

জনৈক মালি 

ইন্দিরা দেবী । অসমাপ্ত 

কয়েদী আলি শেখ 

[01. 20709109010 01 03821001 
911 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৪৫ 


ভারিখ - বিষয় তারিখ বিধ্য় 
১৮৮৮ ১৮৮৯ ৃ 
1015. [3120৮ 0010080 ভূবন দাস, মানিকচন্দ্র দোসী 
প্রধানশিক্ষক । গাজিপুর 9. 79. 9100798 
খান্দেরাও ললচাদ 
গগনচন্দ্র রায় । গাজিপুর জহরবাই। মি. যোশীর সতী 
[00017191760 00708105000 সুরেন্দ্র মিত্র । বিচারপতি মিত্রের 
ডাক্তার কালীকৃষ্ণ ঘোষ পুত্র 
একটি ভদ্রলোক 1015, 70311, 7387-8018 
লোকেন পালিত জ্যোৎ্নসা ঘোষাল 
স্থধীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালমোহন ঘোষ 
01521015105 70105165000 শ্যামাধর রায় 
'ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরিচরণ। ইঞ্জিনিয়ার 
'কেদার মজুমদার শিক্ষক গণেশচন্দ্র গুপ্ঠ 
অম্ৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় । কলিকাতা প্্রিয়ম্বদা দেবী 
সনৎকুমার জনৈক অসমীয়! ভদ্রলোক 
শ্শ্রধারী ভদ্রলোক । আইনজীবী সরোজ 
১৮৮৯ প্রিয়র মাঁতাঠাকুরানী 
পি. এল. রায়ের স্ত্রী ১৮৯০ | 
মাতুল ব্রজ রায়। অসমাঞ্চ দবিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
জগবন্ধু ভষ্টাচার্য। জাহাজের 7, 7 11761166 
করণিক . কিশোরী চট্টোপাধ্যায়। করণিক 
70250131564 17680 80845 একটি ভদ্রলোক 
০0:৪8. 811 অক্ষয় মৈত্রেয়র পিত। 
লালন ফকির : ১৮৯১ | 
হুর্গাচরণ বর্মা। আসাম বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
কীর্তনগায়িক! হরিমতী যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 


কীর্তনওয়ালী | ইন্দিরা দেবী 


২৪৩ জ্যোতিরিজ্রনাঁথ 


একটি ভদ্রলোক । অসমাপ্ত 
বাবুয়া। তারকবাবুর ভৃত্য 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৪৯১ ১৮৪৯১ 
101. 02101 ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
প্রিয়ার মাতাঠাকুরাণী। 9080195 0: 2568 
প্রসন্নময়ী দেবী. একটি যুবতী 
শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
জানদ। গা্গুলি ভূবন চট্টোপাধ্যায় 
কষ্ণবিহারী সেন জনৈক যুবা 
লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া একটি নৌকার মাঝি 
এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের় ১৮৯২ 
একটি যুবতী 7, 9. 71011761126, 
ইন্দিরা দেবী। অসমাপ্ত 0321-8৮-12 
তারক পালিত হেমস্ত মল্লিক 
লোকেন পালিত 00707851560 17590 5090 
ইন্দিরা দেবী। আরাম কেদারায় ১৮৯৩ 
শায়িতা। অসমাপ্ত হিরণ মুখোপাধ্যায় 
ডি. &৯. 1000810 রাজেন্দ্র দত্ত 
বিষুণ মোদক [.905 7382100210 91761 


1৮1. (501210580 
উত্তরপ্রদেশীয় ভদ্রলোক 


টুপি-পরিহিত উত্তর-প্রদ্দেশীয় লোক 
বলবস্ত সিং। তারকবাবুর দারোয়ান 

| ৬৬ 000217 91081210 
98০17810188: ১৮৯৪ 


০10612151020 12580 ৪02৫5 
[১005160৫201 000822009 


পুরুষোতম গণেশ ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হোষেন। তারকবাবুর পাচক [১210016 0২812806 
টূপি-পরিহিত শ্বক্রধারী লোক প্রজ্ঞান্দ্দরী দেবী 
টূপি-পরিহিত শ্শ্রধারী লোক সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলি 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৪৭ 


[২2100189180 911, 01০9061 
চ২৪০-১21010 (01010168002101 
81252199159 


১৮৪৯৫ 


নীতীন্দরনাথ ঠাকুর 

অতুলপ্রসাদ সেন 

নিজ প্রতিকতি। অসমাপ্ত 

নিজ প্রতিকৃতি 

1417, 01218066 

ভাই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় 

৬18581 811510188, 90100811 

92ড210191 

£১055105 

102115178, 3255810159. 201510216 

40215, 32001 (901017916 

0305%100 121916 

03. 1, (380:5 

1১8160875 50100: 9০০৫] 
58058 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৯৪ ১৮৯৫ 
11. 9015021 9010129012 2088 [৪7891:088 
লক্ষ্ণভূষণ মল্লিক 140:5. [87810598 
কুমারী পালিত ঈশ্বরদাসের পুত্র 
1৭71. 7018 জাবেজী 
1015. 7018 91065০182 91:95 812 
101, ০20০18 30117815 
49050011158 3০0৬+ মস্তাবনী বাঁঈ 


শরৎচন্দ্র কাব্যরত্ব। নবদীপ 
15158592800 09101 
গায়িক। মাতজা 

গায়িকা ইন্দু 

গায়িক ইন্দু 

গায়িকা লীলা 

গায়িকা রানী 

চন্দ্রকুমার সরকার 

10155. [0063 

ইন্দিরা দেবী । বিবি 

চন, ঘি. 4০6০ 

1018. 72128. 131791 
7819. 731081 

ড/855061: :81080591 
সখারাম 

মোহিনীমোহন ব্রহ্মচারী 
কোলা 

কালী 

কেলকার 


২৪৮ জ্যোতিরিজনাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৯৫ ১৮৯৭ . 
টুপি-পরিহিত জনৈক বৃদ্ধ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
2818 4১11 00090) 01857086 ০০ গগনেম্দ্রনাথ ঠাকুর 
515 2018 জলধি মুখোপাধ্যায় 
মোগল খান নলিনী সরকার 
আইনজীবী রাণীডে রামগোপাল পান্তা 
চিত্তরগন দাস 4৯ £21)012171910) 810 ৪. 51060০1) 
জনৈকা মহিলা । অসমাপ্ত 0£ 056 77551067705 81015 
অক্ষয়চরণ মুখোপাধ্যায় 8190 ৪. 1061 
কুমারী রাধারানী লাহিড়ী রমণীকাস্ত রায়। চৌগ্রাম 
টকলাসনাথ চক্রবর্তী খগেন্জনাঁথ চট্টোপাধ্যায় 
অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরী 
জগদীশ মামা [:01611581 
ঘোগেশবাবু জনৈক ভদ্রলোক 
কৃষ্ণবিহা'রী সেনের পুত্র যৌগেশ চৌধুরী 
যোগেশ চৌধুরী অমিয় চৌধুরী 
জনৈক মহিলা । অসমাণ্চ প্রিয়স্বদা! দেবী 
লোকেন পালিত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
জনৈক] মহিলা চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় । আদি 
নরেক্রপ্রসম্ন সিংহ ত্রা্মদমাজ 
লরলতা৷ ঘোঁষ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পু 
হেমলতা৷ ঘোষ | «সাহেব, 
টিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার 
বিত্ব বৃত্যুগোপাঁলবাৰু 
কালীকষ্ণ ঠাঁকুরের পুত্র “নেন জনৈক ভদ্রলোক 
১৮৯৭ ৰ গ্র্থ চৌধুরী 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরী 


জ্যোতিপ্রিজ্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৪৯ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৮৯৭ ১৯০৩ 
প্রমথ চট্টোপাধ্যায় থুছু'। সরযূর মাতা 
১৮৯৮ জনৈক তত্রলৌক 
দিনেন্ত্রনাথ ঠাকুর 1066159, 71015. 0. 881561196 
'হেমলতা৷ দেবী । দ্বিজেন্দ্রনাথ অমিয়! দেবী 
' ও (18215180২০৬ 
জ্যোৎস্সা ঘোষাল 07009012015 ) 
জনৈকা৷ যুবতী। অসমাপ্ত আশুতোষ চক্রবর্তা। এজেপ্ট 
জনৈক যুবতী । অসমাপ্ত অমিয় দেবী ও একটি তরুণী । 
বর্ণকুমারী দেবী অসমাপ্ত 
কুমুদ মজুমদার [... শশীকুমার হেস্‌ 
প্রদ্চোৎকুমার ঠাকুর ভৃত্য গোবিন্দ 
১৮৯৯ | রাখালচন্দ্র দাস 
গোঁদাবরী বাঈ [31506558101 [81002 [000৩ 
অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা “জ্যোতি”. নাজেজ্বাবু 
জনৈকা! তরুণী রাজা . 
কৃষ্ণাবাঈ কমলাগুসাদ চট্টোপাধ্যায় 
আবছুল খানসামা দর্জি মহম্মদ 
কোচম্যান 01021018196 001:0:816 800৫৮ 
১৯০০ ও পশুপতি বন্ধ 
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী স্থখদয়াল। কাপড় বসাযী 
' সীতাকাস্ত চট্টোপ্যধ্যায় নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সরযু জনৈক নাপিত 
জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় - 7081) 932101212 


41505 8139 ৪0. 01051181760 সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অসমাধ 
1069. ৪8005 ১৯০১ 
জ্ঞানদা গঙ্গোপাধ্যায় - শান্তা দেবী 


জ্যোতিরিজ্্নাথ 


তারিখ বিষয় 
১৪৯৬১ 


1০, 10105 
স্বীপেজ্নাথ ঠাকুরের মাসি 
73610011 31115009850, 
929181990198121, ০1106, 
7180198 
জগদিজ্রনাথ রায় 
ব্যোমকেশ মৃস্তাফি 
5, ৬, 90720) 98500 
ঢাঁকাই ঘটকী বুড়ী 
ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার; 
শরৎচন্দ্র চক্রবর্তা 
01561075156 70081 8600 
বধূ। অবিনাশের স্ত্রী 
প্রসন্নকুমীর রাঁয়চৌধুরী 
917: 10019109 7. ৬/2০122, 
0928:658 [9:5510216 
বি. 0. 010815078561:02 
95201ড80 (00191) 
107. 015 
গোপালকফ্ণ গোখেল 
মোহনদাস করমটাদ গান্ধী 
018615851)20 09625165000 
সি৮:০০ ০৭ 
নগেন মজ্িক 


৯৪৯০২, 


7715, 77981 


৯৪১৩২ 


তারিখ বিষয় 
1015, 71102 
101. 10100: 0£ (28810070616 
শিবনাথ শাস্বী 


৬, ৬6120501981 018665 
121020 01815015 
নীরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অমি। অমিয়নাথ চৌধুরী 
সতী। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম 
রাধারানী 

[1001:58116 9191012£ 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১৬১৩৩ র্ 


গগনেন্নাথ ঠাকুর 
২০981011051 13015 
“হাবা'। নবীনবাবুর পুত 
ভুলা? 

রথীন্্রনাথ ঠাকুর 
মতিলাল 

প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় 
হ2115818 5০005 8008, 
[01221015120 20:10:51 ৪00৫ 
চ151091 ৫1080 
শরৎকুমারী চৌধুরী 
সত্যেন্রনাথ ঠাকুর 

খগেন্দ্র রায় 

খগেজের পুত্র 


জ্যোতিরিজ্নাপ-অক্কিত চিত্র ২৫১ 


তারিখ বিষয় তারিখ .. বিষয় 
১৪৯৩৩ ১৯০৩ 
হেমেন্দ্র সিংহ ঢেনকানলের রাজা । উড়িস্থা! 
জনৈকা মহিলা! । অসমাপ্ত করুণা সেন 
নিকুগ কাজির স্ত্রী 
নীরজ 15122 03100115) 
বাষিনী গাঙ্গুলি জনৈক মহিলা 
মহীক্্র দবেববর্মা (01252181720 20108165000 
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 71195 [72066515125 
খ্ুদি”। বিন্দুদার পুত্র [4810 01005 
হরিশ হালদার কামিনী রায় 
শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1019, 7১015215212 30১ 
স্থহাঁসিনী 52:6151) 03008 
দীনেশচ্ “গে জ্ঞান রায়। আই. সি, এস. 
15:0655505 [6০0 17001 


নরপিংহ মুখোপাধ্যায় । নিরঞচন বিহারীলাল গু 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র 1১/(১১০৫ 


নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সংজ! দেবী 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও. 79. 92029 

বৌ। তরুবালা ভব. 2০৬ 
পৃথ্থিনাথ মুন্সী 1115. 1321)61:156 
4৯ সত, 03005 রবীন। বাবুল 
কাজি সাহেব। নেপালি “  যোগেন্রলাল সেন 
মণিক! দেবী 1. [ব. 791)57166 
নিমাই বন 1. টব. 921611০6 
শু. 1911 প্রিয়নাথ ঘোষ 


00193. [. 1১90065 বরদানাথ হালদার 


শপ 


৫২ জ্যৌতিরিজ্্রনাথ 


তারিখ বিষয়: তারিখ বিষয় 
১৪১০৩ ১৯০৫ 
নির্ল দেন সংজ্ঞা দেবী । স্রেন্দ্রনাথ . 
নলিনী চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের স্ত্রী 
1. 31590123 সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[070519560 09:0:516 যতীন্দ্রমোহন বাগচী 
৪0৫০৩ 071 89 8£170101 
1015, 10. 9. 7810151)1 অশোক মুখোপাধ্যায় 
গুরুচরণ সিংহ নলিনী দেবী 
1115. 7০০৫৬ 101 1০012 
১৯০৪ ইন্দুশেখর চক্রবর্তী 
অমিয়ভূষণ বস্থ 1015, 17791061 
পাগরী-পরিহিত শ্শ্রধারী যছনাথ মুখোপাধ্যায় 
ভদ্রলোক ২০৮7 801 নাজীি, 11, 
জনৈক ভদ্রলোক ১৯০৬ রা 
কবিরাজ যোগীন্্নাথ বিদ্াভৃষণ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
নগেন্ত্রনাথ বাগচী তারিণীরাম ফুকন 
00185 91191) চণ্ডীচরণ সেন 
সংজ্ঞা দেবী 01061015176 00105105005 
কুণাল সেন 0: 1:91165 10651 
[911810811 ভবশক্কর। স্বরেক্জবাবুর পুত্র 
[00100 1175. 5. 79, 9118178 
9122790 11005 9818 শিশিরকুমার সিংহ 
010058] (01101) কৃপা। স্থরেন্দ্রবাবুর ভৃত্য 
বম ০৮ 9ভাঃ দেবী। হ্থরেগ্রবাবুর ভৃত্য 
140: ছা, হি. 08008 ভবনাথবাবু- 
"গায়ক স্ঠামসুন্দর মিশর অবিনাশচজ্্র রায়চৌধুরী |. 
[, 14 791010218 ১৮৭ ,. চিকিৎসক 


জ্যোতিরিজ্নাথ-অস্কিত চিত্র ২৫৩, 


28০0 010866181 £05, 
17810011002 40108105+ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯০৬ " ১৯০৬ 
স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী সুরেক্্নাথ বন্দোপাধ্যায় 
' লরযুবাল!। স্থরেস্্রনাথের কন্যা ্রন্মানন্দ মুখোপাধ্যায় 
চ₹. ব. 9০ 20196. নবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
মি কাত 05096 ১৯০৭ 
9. ২. 023 “কাঞ্চি' । চৌকিদারের স্ত্রী 
মন্সঘনাথ সেন কুঞ্জ। পাচক 
০. [. 910178 মৃতি ৷ দাসী 
অম্বতলাল বন্ধ জনৈকা মহিলা 
সরযৃবাল! জনৈক বালিকা 
13. 1, 0301028 শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্লেহলতা মেন। লতি 1০0617 
ভাস্কর নন্দী আবছুল। খাঁনসাম। 
নলিনী দ্বেবী নগেন মল্লিক 
জ্ঞান বরুয়া প্রমথ চৌধুরী 
শক্কর (10701900812 
805 91101) 
০. 1, 9210 30068 লীলাবতী দেবী 
প্রিয়বাল! গুপ্ত রাঁজলক্ষমী দেবী 
€91)1261)% সাহান দেবী । বলেন্দ্রনাথ 
সতী | ঠাকুরের স্ত্রী 
সাগরিকা 98112 19000651101 101710818 
কমলা গর্ত দ্বীপেন্ত্নাথ ঠাকুর 
1. 1০. 809৩ শ্রীশচন্দ্র সেন। ভবনাথবাবুর পুত্র 
সতীশ গপ্ হেমনাথ সেন। ভবনাথবাবুর পুত্র 


প্রিয়স্বদ! দেবী 
প্রসরময়ী দেবী 


২৫৪ জ্যোতিরিজ্রনাথ 


এগৌরী দাসী 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
"১৪৯৩৭ ১৯৩৭ 
ইন্দিরা দ্বেবী। বিবি প্রিয়ন্বদ1! দেবী 
রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর [46618 [0251১ 1015, 456 0 
5. ব. 1101110) ৪০ 0£ 01095019075 
98217 11 01110 স্থলাজিনী দেবী । রমেন্দ্রনাথ 
'কেদার দাশগুধ। ঠাকুরের স্ত্রী 
কালীপ্রসঙ্ন কাব্যবিশারদ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
. টি. 01982810061 স্থরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
'প্রমীল! দেবী স্থধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রাজেন্দ্রবাবু টুটি। চৌকিদারের কন্যা 
৪. 1. 10৬ ১৯০৮ 
নে পা 
মোরাবাদী পাহাড় 
মতু। স্থবীরের ভূত্য 
ক্ষিতীশ মন্দির । বীচি 
রুমনাধ তষাচা্ একটি বাগানের নকশা! 
ব্রজেজ্্রনাথ লাহিড়ী উই 
11015. 9, 7. 009661066 - সতীশচন্দ্র রায় 
ভূত্য বাঞ্ছারাম শিবগোবিন্দ তেওয়ারি 
“চৌকিদার অলোকনাথ বন 
পাচকের একজন আশুতোষ গুধ 
মুদি জনৈক আদিবাসী, রীচি 
নীলমাধব দত 815 
থরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মণীন্দ্রনাথ বনু 
মনোময়ী দেবী 98119519210 7১917016 
অমিয়নাথ চৌধুরী চুণীলাল বহু 


ফণীন্্নাথ দে 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অক্কিত চিত্ত ২৫৫ 


তারিখ বিষয় তারিখ ব্ষ্র 
১৯০৯ ১৯১২ 
[0013 £১158106700009500১  অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
2০56 7188061: শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী 
শিবচৈতন্ত ব্রহ্মচারী । রসগোক। যছুনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বাবাজী পয়োধিচন্্র মিত্র 


মানবেন্্রকুষণ মিত্র | কাশচন্্র ঘোষাল 

*শাস্তিধাম'। মোরাবাদী পাহাড়, বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রাঁচি সতী দেবী - 

এককড়িবাঁবুর বাড়ি । রীচি ১৯১৩ 

বসস্তবাবুর বাঁড়ি। চি সংজ্ঞা দেবী । স্থরেন্দ্রনাথ 

'শাস্তিধাম”। রীচি ঠাকুরের স্ত্রী 

রাঁচির ল্যাগুস্কেপ স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর 

প্রীণচন্্র দত্ত ইন্দিরা দেবী। বিবি 

গিরীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় হরিচরণ দত্ত 

'তারাপ্রসন্ন ঘোষ অতুল চট্টোপাধ্যায় 

গোঁপীনথ কবিরাজ উপেন্দ্রনাপ্ত চৌধুরী 

কাস্তিভৃষণ সেন অশোক দেবী 

শশীভূষণ দত্ত (0০ ঢা £1001575 

চুনীলাল রায় [08 9. 031,091 

জনৈক ভদ্রলোক 11096] 28116 

10, , 10105 প্রমথ চৌধুরী 

দুকড়ি ঘোষ ইন্দিরা দেবী। বিবি 

ঝুলনলাল বন্ধ কেদদারনাথ দাশগুধ 

ত. 1৫. 11101 অরুণ সেন 

শিল্পী জানদাপ্রসাদ সেন। আর্ধকুমার চৌধুরী 


কলিকাতা ও. 0,106 981:0081 


২৫৬. জ্যোতিরিজ্নাথ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯১৩ ৯৪৭৪ 
তারকনাথ পালিত ব্রজগোপাল নিয়োগী 
901581091 7291196163 রাজমোহন বহ্ছু 
/৯17015 2176163 জনৈক ভদ্রলোক 
লীল! দেবী জ্যোতি দেবী 
১৯১৪ 21702 7২251 
109101 1101009079190) নগেন্দ্রনাথ 
01700010015, [. 14. 9 . স্ামাচরণ মুখোপ্যাধ্যায় 
4৯, 0 00806610066 সনৎকুমার ঘোষাল 
জানকীনাথ বস্থ চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায় 
নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণকৃষ্ণজ আচার্য 
কাস্তিভৃষণ সেন অমরকুমার মুখোপাধ্যায় 
একটি ল্যাগুস্কেপ 1/091১0] 10161) 
মনোরঞ্রন চট্োপাধ্যায় চন. 1, 180908301, 
স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 1. 391 41, 
উধা বস্থু [1,060£90152 
রানী চট্টোপাধ্যায় কুমুদববান্ধব চক্রবর্তী 
জয়কালী দত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
90805 01৪. ০০৮ জানকীপ্রসাদদ তেওয়ারি 
হিরন্ময়ী দেবী অন্ুপমচন্দ্র মৈত্র 
নীরজিনী দেবী 1. 7. 305০ 
রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় ]85578126 4812170 3000016. 
0106117191590 70020516 508৫5 সুকুমারী বহ্থ 
[01061515156 7001:0:826 গিরিবালা দেবী 
৪0905 06৪. 1505 সতী দেবী চক্রোপাধ্যায় 
স্থষম৷ দেবী . হরিদাস চট্টোপাধ্যাক 
নিরঞ্জন রায়চৌধুরী স্বরেশচজ্ বন্ছ 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অক্কিত চিত্র ২৫. 


৯৭ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯১৪ ১৯১৪ 
রাখালদাস সরকার প্রমধনাথ দাশগুপ্ত 
শরৎকুমাঁরী চৌধুরী শচীকাস্ত দীশগুপ্ত 
তনুজ! দেবী জনৈক ভত্রলোক 
যোগেশচন্দ্র দত্ত সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আবছুল করিম জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
সতী দেবী (মৈত্র) অতুল্য ধর 
নিরুপম! দেবী জনৈক বালক 
প্রতিভ। দেবী জনৈক বালক 
নিরুপম]| দেবী জনৈকা তরুণী 
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমীলাবাল! বস্থ 
প্রোফেসার রামমৃতি নির্মলাবাল! রায়চৌধুরী 
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিমলাবাল। ঘোষ 
প্রতিম1! দেবী শৈলবাল! রায়চৌধুরী 
নিরুপম! চট্টোপাধ্যায় নিরুপম! বন্থ 
বীণা দেবী নগেজ্জনাথ বস্থ 
মনোরম চট্টোপাধ্যায় সরোজনাঁথ ভট্টাচার্য । ফটিক 
মায়! দেবী বিপিনবিহাপী সেন। খুলন! 
8. তব. 0029609116৩ স্থবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অমৃল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় দেবকুমার রায় চৌধুরী 
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ কেশব্লাল রায়চৌধুরী । যশোহর। 
সতী দেবী চট্টোপাধ্যায়) স্থশীলা সেন 
গোবিন্দবাল। রায় রাঁসবিহারী সেন। খুলন! 
বিনয়ভূষণ সেন ধীরাবতী দেবী 
'গিরিবাল! দেবী উষাময়ী সেন 
ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাক্ক কষ্ণকুমারী গুপ্ত 
সত্যেজ্জনাথ ঘোঁষ অরুণকুমার বস্থু . 


২৫৮ জ্যোতিরিন্রনাথ 


চিকিৎসক 


তারিখ বিষয় তারিখ . বিষন্ন 
১৯১৪ ১৯১৪ 
কমল! দেবী শৈলজ। দেবী 
]. 0. 0908 শচীন্দ্রনাথ সেন 
চু. 8. 07020061066 ১৯১৫ 
সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় । নাইড়ু ড/. 4৫৭৬ 
নিবারণচন্্র দাস 
দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রমীলা! দেবী 
হিরণয়ী দেবী উমারানী। অসমাপ্ত 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কমল! দেবী । অসমাপ্ত 
হিরগ্নয়ী গুপ্ত কল্যাণী দেবী 
লালমণি বন্ন মঞভ্ী দেবী। অসমাপ্ত 
.. ০9 কল্যাণী দেবী 
সতী দেবী নিরঞ্জনপ্রকাঁশ গাঙ্গুলি 
'যোঁড়শীবালা 
নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী পাঁবন। ড/. 4৫৭5 
বিজয়শঙ্কর মজুমদার [01001515250 001:02516 
'পুণ্যময়ী দেবী 50005 01 ৪ 1905 
কৃষ্ধর বন্দ্যোপাধ্যায় হিরণ দেবী 
শৈলবালা বস্থ কল্যাণী দেবী 
অজয়কুমার বনু ক্ষিতিমোহন সেন 
8. 03817860]5 কালিকানন্ন ঠাকুর 
নিরঞ্জন রায়চৌধুরী . ৭. 10০০016116০ 
2. 50008 ফণীভূষণ বন্দোপাধ্যায় 
4৯ [5৪501 
“মহেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায় অবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


গণেশচজ্জ ঘোষ 


জ্যোতিরিক্্রনাথ-অদ্ধিত চিত্র ২৫৪ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৯১৫ ১৯১৫ 

কমল! দেবী । দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্ভবতঃ । 
ঠাকুরের স্ত্রী অসমাপ্ত 

সন্তীশচন্ত্র সুখোপাধায় ইল! দেবী । অসমাণ্চ 

উমারানী বহ্থ ১৯১৬ 

অভয়পদ রায় অবিনাশচন্দ্র সেন 

প্রীস্তময়ী দেবী মিহিরমোহন ঘোষ 

গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর সিতাংশুপ্রকাশ রায় 

কমলাকুমারী দেবী দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ক্থবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী বিনয়ভূষণ সেন 

কমল! দেবী নির্মলা সেন 

স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ড. [. ৬০৪০] 

রামলাল দাস [00161715156 00109109000 

বীরেশ্বর দাস [00015171519 7010:516 50005 

লীলালতিক1 দেবী ওঞ্ষারানন্দ। পঞ্চ রাঁয় 

প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় উমা বস্থ | 

প্রফুল্পকৃমার রাঁয় চৌধুরী । খুলনা কমলকৃষ্ণ বিশ্বাস। হাবু 

জয়গ্র দেবী 00115151591760 7010:816 50005 

প্রতিমা দেবী । বধীন্ত্রনাথ মুনীশ্বর কাহার । ছিজেন্্রনাথের 

ৃ্‌ ঠাকুরের স্ত্রী ভৃত্য 

জানকীনাথ ঘোষ ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । অসমাপ্ত 

অমিয় দেবী স্থকুমার হালদার 

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার এন. চক্রবতী 

মন্মধনাথ সেন ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মঞ্ঞ্ দেবী । অসমাধ্ধ মুনীশ্বর 


জনৈক তত্রলোক 4 অসমাপ্ত লক্ষ্মী সিং 


গিরীন্দ্রবাল! রায় 
বিধুমুখী দেবী 

লীল! রায় 
যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ 
জনৈক তরুণী 

জনৈক মহিল। 
সত্যগোপাল ঘোষ 
হিমাংশুচরণ চৌধুরী 
হিরগ্ৰয়ী সেন 

অমিয়া সেন 
হেমাঙ্গচন্ত্র চৌধুরী 
19500. 4৯11 11721 


জ্যোতিরিজ্্রনাথ 


তারিখ বিষয় 
১৯১৩৬ 


0000081 79.091002 
ভূজঙ্গভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
অনিলাবাল! দেবী 
চারুচন্দ্র চৌধুরী 
অজিতকুমার সাহা! 
নন্দলাল বসু 

জানকী। ভগবানসিং হর স্ত্রী 
[. 0. 20 
নিত্যানন্দ বন্ধ 
স্থরেশচন্দ্র বু 

[02510 ০. ব. 2:০5 
টগর দাসী 

পি কে. দাস 
রামস্থন্দর রাঁয়। মশলা-ব্যবসায়ী 
ব্রজকিশোর চৌধুরী 
ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 
সরোজিনী দেবী 
গায়ত্রী দেবী 

গাগি দেবী 
অনস্তনারায়« সেন 
বাণী দেবী 

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 
স্হাঁসিনী দেবী 
হৃদিনাথ ঠাকুর 
ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৬৪210 4১11 [0090 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ২৬১ 


তারিখ বিষয় তারিখ বিষয় 
১৪৯১৬ ১৪৯১৬ 
সুকুমার বনু সথপ্রভ৷ দেবী 
মেধা দেবী ঝুবলু 
সরলাবাল! দাসী চামন! 
রমা বন্থ গিরিজাভূষণ চক্রবর্তী 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবছুল। খাঁনসাম।, 
নীহার জগন্নাথ । দরোয়ান 
নীলিমা কেন্দ্র 
[1 01002170217 লতু 
শেফালী । অসমাপ্ত [00101015191750 ১০105105005 
[01:00 1093 বিজিরাম। মোটরচালক 
শকুস্তলা দেবী কেদারনাথ রায় 
ঢর তে. 3:09, আশ্ততোষ মিত্র 
কুমুদ্নাথ ভট্টাচার্য ন্রেন্রলাল খা । নাড়াজোলের 
1১, 0০. ৯০1০ রাজা 
2১. 0০, ১০. উন্জিল। গুণ 
মিনু সেন বাদল । পাচক 
প্রকাশচন্্র চট্টোপাধ্যায় কালিদাস ঘোষ 
অধৈতগ্রসাদ দে 0. হা, £0015আ5 
মু । নাপিত (0. ঢা, £15075%/9 
ভাঙ্গু সংজ্ঞা দেবী 
কুমুদেন্দু ভট্টাচার্য 01005101816 0010516 808৫5 
নেপাল 01501515175 1901:00816 50505 
মনোহরলাল শীল [00210151060 7001:0:916 80805 
বয়রা 01218151820 0010516 50005 
ইন্দিরা দেবী স্থরেশচন্দ্র নাগ 
প্রথম চৌধুরী বিনয়রুষ ঘোষ 


২৬২ '- জ্যোতিরিজ্না 


মাধুরী দেবী 


তারিখ বিষয় তারিখ ্‌ বিষয় 
১৯১৩৬ ১৪১১৭ 
চ₹. ৬৬, 72121011753 উমা বন্ধু 
মনীবীমোহন ঘোষ রুষ্ণবিহারী রায় 
আর্ধমৃতি। আর্ধ সাধু মুরলিধর রায়চৌধুরী 
১৯১৭ স্থকুমারী বন্ 
২. 19880 রণেক্জকুমার চট্টোপাধ্যাক়, 
110996৪ 9০010929012 মবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্থরেশচন্দ্র বস্থ চুনীলাল রায় 
সীতা দেবী কমলা বন্ধ 
উমা বন্ধু হরিদাস চট্োপাধ্যায় 
ঘর. 0. ০৬ স্থকুমার বন্ছ 
ঘি. তে. 098৮5 নিজ প্রতিকৃতি । অসমাঞ্চ 
লাঁলবিহারী বসাক নিজ প্রতিকৃতি । অসমাপ্ত 
লালবিহারী বসাক নিজ প্রতিকৃতি । অসমাপ্ত 
8. ১1181 14005৬2. 5০0110721 
সীতারাম ১৯১৮ | 
তরণরাম করিরাজ উমা-বস্থ 
[. 4৯, 15290 জনা দেবী 
ভূপেন্্রনারায়ণ সিংহর্চৌধুরী যষোগেন্্রলাল শিরোমণি 
অসিতকুমার হালদার সুন্দরী রায় 
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ভূষণ সেন 
1. 7055 ' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
ট, 01010500115 শরৎকুমারী দেবী 
ছেবকুমার বস্থ বীণা পাল | 
রেবতীমোহন সেন 0, দা, ঞ7901০ভও 
জিতেন্্রলাল বন্ছ ননীলাল পাল 


বৈদ্ভনাথ ঘোষাল । প্রধান শিক্ষক 


জ্যোতিরিক্বনাখ-অক্কিত চিঅ ২ 


তারিখ 
১৯১৮ 


সতীশচন্দ্র সেন 
স্থরজভূষণ লাল 

মায় দেবী 

৯. বি. 7:8011191 
শাস্তিলত৷ দেবী 
প্রীতিলতা দেবী 
0.1 801055 

রায় যতীজ্্নাথ চৌধুরী 
8. 0. 152171171 

£₹. বব. 21001121165 
48010 1601002 0% 
কাস্তিচন্্র মুখোপাধ্যায় 
জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্থবৌধ চট্টোপাধ্যায় 

১. 4, 73271)61060 
শশধর রায় 

বিপিনচন্দ্র পাল 

11. 1 1381019 
815 20550) 
নরেন্রনাথ ঠাকুর 
পেনসিল স্কেচ ॥ 
প্রীতিলতা দেবী 

বি এল মিত্র 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
বি কে লাহিড়ী 
আর এন মুখাজি 


তারিখ বিষন্ন 
১৯১৮ 


অশোককুমার রায় 

কাস্তিচন্্র মুখার্জি 

জ্ঞানচন্দ্র ব্যানাজি 

স্থবোধচন্দ্র চাটাজি 

এস এ ব্যানাজি 

শশধর রায় 

বিপিনচন্দ্র পাল 

এম. এল. এল. ব্যারন 

নর গ্রন্থন 

প্রমথ চৌধুরী 

ইন্দিরা দেবী 

রায় বৈজনাথ গোয়েক্ক। বাহাদুর । 
মুজের 

স্থবীরেন্্রনাথ ঠাকুর 

চুনীলাল বন্ধ 

অরুণ চক্রবর্তা 

মহিউদ্দিন আহমদ 

ডাক্তার কে. বি. চক্রবতা 

মেরী ব্যারন ও তার তোঁত] পাঁখি 

রাণ! 

বেল! দেবী 

মণিক! দেবী 

ভবশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিনয়রপ্রন হালদার 

বিভাবতী দেবী 

ধর্মদাস ঘোষ 


২৬3 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


এম এম. এ. অকটু। ্লীতের ডাক্তার 

কে. বি দাশগুপ্ত 

যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 

নবীনচন্ত্র গুপ্ত 

ক্ষিতীশপ্রসাদ চটোপাধ্যায় 

আসাগরী 

রেণু দেবী 

মেরী 

নিরুপম! দেবী 

হুহাসিনী দেবী 

রঙ্গিনী। নেপালী ঝি 
সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার | 

| বসু বাবু 


তারিখ বিষয় তারিখ .. বিষয় 
১৯১৮ ১৯১৮ 
জে. রাইট বেঞ্ি। কুকুর 
প্রমীল! দেবী শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কণকচন্দ্র গুধ স্থযম।! ঘোষ। কালিদাস ঘোষের 
মতিমাল! দেবী কন্ত। 
ভিক্টর নীতীন্দ্রনারায়ণ অমৃতলাল গুপ্ত 
মেরী এল টি. শার্পস প্রেমলতা৷ রায় 
ভি. সি অকনর সথরেন্্রনাথ ঠাকুর 
স্থধাংশ্তপ্রভা ঘোষ শ্রীপতি রায়। ব্যারিস্টার 
রামকষ্চ। গায়ক শরৎকুমারী চৌধুরানী 
যোগানন্দ গিরি তাপসেন্দু চট্টোপাধ্যায় 
সাহানা দেবী। স্থ্‌সী অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী 
ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত মানিক 
সতী দেবী শরৎচন্দ্র দত 


শশিশেখর বন্দোপাধ্যায় 
অর্ধেন্দুপ্রতাপ ৷ দিয়াড়ার রাজা 
মায়া দেবী 


১৯১৪৯ 


মহেন্দ্রনাথ দত্ত 

এস. সি. মিত্র 

এ. সি. ব্যানাজি 
শশিভূষণ মন্গুমদার 
বীণ! দেবী 

নিজ গ্রতিকতি 
আমানতুল্লা আহমদ 
নিরুপমা দাশগুপ্ত 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অক্কিত চিত্র ২৬৫ 


তারিখ বিষয় ভারিখ বিষয় 
১৯১৯ ১৯১৯ 

্সেহলতা দেবী  কমলাবালা দেবী 

সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিভা দাশগুপ্া 

সরমীবাল। দেবী প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় 

জ্ঞানেন্ত্রনাথ রায় শেফালিকা দেবী 

ওয়াই, ই আসিফ. বিভা দেবী 

নীলমণি চক্রবর্তী মায়! দেবী 


বিপিনবিহারী দাস। স্থবীরেন্ত্র নাথ জগন্নাথ সিং । জমাদার 
ঠাকুরের শিক্ষক এল জে বার্গাস 


বসস্তকুমার চট্রোপাধ্যায় স্বধাময়ী 

বীরেশপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় আর. মরিস 

কুমুদপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় । অমূল্য চাট্রোপাধ্যায়। ড্রাইভার 
অমিয়ভূষণ বন্ধ সলোমন জে সলোমন 
শ্রীমতী সীম! মরিস আবছুল করিম 

কিশোরী দত্ত মিসেস লেভি 

ব্যারন মরিস মিসেস মোজেস 

জি আব্রাহাম মিস ক্যাথারিন মোজেস 
মিস গ্রেল মরিস প্রসন্নকূমার দাশগুঞ 
ভিক্টর নীতীন্দ্রনারায়ণ স্রেক্্নাথ বাগচী । শিল্পী 
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী মিস স্টেলা লেভি 
প্রসাদকুমার মুখোঁপাধ্যায় মিসেস সারা কোহেন 
রাধারমণ বরাঁট সত্যেন্রনাথ ঠাকুর 

মিস্‌ ইত্রাহাম জে সি গুণ 

লতিকা রায় নিরুপম! দেবী 

নিরুপম! দেবী জ্ঞানেন্ত্রনাথ রায় 

রমা বন্ধ রি সলিল]! মজুমদার 


হিরগ্বয়ী দেবী মগ্রময়ী দেবী 


' ২৬৩ 


তারিখ 

১৯১৯ 
ভানু 
গ্রেস মরিস 
মিস র্যাচেল আইজাক 
মিস কাটে মসিয়ে 
এস লেভি 
মোহিতচন্দ্র বন্থ 
মিস এস লেভি 
মাধব রায়। ইঞ্জিনিয়ার 
মোহাম্মদ আলি ইমাম 
টসয়দ রসীদ জামান 
ই এস মরিস 
ভি. সলোমন 
এ ইমাম 

১৯২০ 
অচ্যুতানন্দ 


জ্যোতিরিন্্রনাথ 


বিষয় 


কমল বৌ। দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী 


মননকুমার মৈত্র 
অমিয়! দেবী । মানিক। 
মোহনলাল মল্লিক 
সনৎকুমার ঘোষাল 
মিসেল আব্রাহাম 

এ. আর নাহার - 


মনোরম | জিতেন্দ্রলাল বস্থর 


শোভন। দেবী 
অবনীমোহন ঠাকুর 


কন্তা 


তারিখ বিষয়ঃ 
১৪৯২.৩ 


প্রেমনাথ কাপুর । লাহোর 
রবীন্দ্রন্ জর ঘোষ 

চিত্তরঞ্ন গোশ্বামী 
পঙ্কজিনী দেবী 

ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
ধীন! 

যতীন্দ্রলাল সান্তাঁল 

শীল! বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইন্দু ঘোষ 
কানাইলাল ভড় 
প্রভাবতী 

সুহৃদ চৌধুরী 

রম! দেবী 

মিহিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ডাক্তার সনৎকুমার ঘোষ 
প্রবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যছুনাথ সরকার 
জ্যোতির্ময়ী দত 
রমণীকাস্ত রায় । চৌগীর রাজা। 
পারুল দেবী 

অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 
শেষপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ' 
স্থবীরেন্্রনাথ ঠাকুর 
তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্থরেশচন্ত্র মেন 


জ্যোতিনিস্রনাথ-অঙ্কিত চি ২৬% 


তারিখ 

১৯২০ 
সথভাষিণী দেবী 
হথরপা দেবী 
রোহিণীকুমার মজুমদার 
এল বি মার্টিন 
রাজবালী , 
অবনীশচন্দ্র দে 
তিনকড়ি ঘোঁষ 
মৃগেন্্রলাল মিত্র 
হেমলতা মিত্র 
সুধা ঘোষ 
হীরাবতী সিং 
স্থকৃনি 
মিসেস আবদুক্া মোহম্মদ 
বিমলেন্দু রায় 
দেবশরণ সিং দেও 
ডবল্যু ওয়েফারার 
ভুপালচন্দ্র বন্ছ 
ইন্দুপ্রভ1 দেবী - 
বিমলেন্দু রায় 
অমিয়কুমার বন্ধ 
পারেয়াগ । গোয়াল! 


রাঁমগোবিন্দ গোঁামী 
আর সি দেববর্মণ 
প্রতিমা সরকার 

এ. ল্যাম 


তারিখ বিষয় 
১৪৯২ ৩ 


যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 

শেফালি দেবী 

শিশিরকুমার মিত্র 

যতীন্্রনাথ পাল 

দয়াময় মুখোপাধ্যায় 

কুস্থমকাঁমিনী দেবী 

সত্যচরণ শাস্ত্রী 

এ আলিম 

তুলসীমতী চট্যোপাধ্যায় 

মীরাবতী চট্টোপাধ্যায় 

রাজেশকাস্ত রায় 

রাধারানী রায় 

শৈললতা৷ চক্রবর্তী 

প্রতাপ উদয়নাথ শা দেও। 
_ ছোটনাগপুরের মহারাজা! 

স্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 

পি. এল. রায় 

অমিতা 

রাঁজেন্দ্রনাথ রাঁয় 

অসিতকুমার হালদার 

ইলা | 

বিমল ও তার কন্তা! 

আবছুল্লা মোহম্মদ 

লীল! দেবী 

হথবীরেজ্্রনাথ ঠাকুর 

নলিনীপ্রকাশি গঙ্গোপাধ্যায় 


সত 


তারিখ 

১৯২০৩ 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্থরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য 
ইন্দুমতী দেবী 
গিরীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অপর্ণ। দেবী 
গোৌরপ্রসাদ মজুমদার 
ইন্দ্রাণী দেবী 
নরেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ইল! 
অদিতি দেবী 
অদ্দিতি দেবী 

১৯২১ 
ছায়াবতী দেবী 
পারুল দেবী 
লালবিহারী বড়াল 
গগনেজ্জনাথ ঠাকুর 
পারুল দেবী 
অনিলকাস্ত নাগ 
রম। দেবী 
মিসেস বিভা! মুখোপাধ্যায় 


জ্যোতিরিজ্রনাথ 
বিষয় তারিখ [বর 
১৯২১ 

স্বরীন্রনাথ ঠাকুর । নেপু, 
এইচ ই উইলঙ্গলি 
ধীরাবাল! দেবী 
প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ 
সবিতাঁবাঁল। দেবী 
পঞ্চানন শ্রীরত্ব ভটাচার্য 
দেবগ্রসাদ সান্তাঁল 
আই. ওয়েস্ট 
লালবিহাঁরী বড়াল 
জ্ঞানরঞ্জন চক্রবতী 
মধুস্দন দেব 
স্কুমার হালদার 
সনৎকুমার হলিদার 
রাজলম্্ী দেবী 
দেবনাম হালদার 
ভূপালচন্দ্র বস্থ 
সিদ্ধেশ্বর সরকার 
এন কে. চট্টোপাধ্যায় 
ডালিমচন্দ্র দত্ত 
কমলিনী বহু 
রজনীকাস্ত গুহ 
বীণাপাণি সান্যাল 
ব্ণকুমারী গুহ 
শেফালি 
শরৎচন্দ্র রায় 
নগেজ্জনাথ মিল 


জ্যোতিরিজ্নাথ-অক্ষিত চিত্র : ২৬৯ 


তারিখ বিষয় 


১৯২১ 
স্থলতা দত্ত 
রমেশচন্দ্র ঘটক 
শাস্তিলত] বন্থ 
আশিসকুমার বন্থ 
চারুলতা দেবী 
অন্থপম। দেবী 
এস. এম. সিংহ | লেডি সিংহ 
কর্নেল সিংহ 
রমল। গুধ 
তুর্গা দেবী 
মহাবীরপ্রসাদ বর্ম! 
এইচ ই. লর্ড সিংহ 
কনিফমোহন ঠাকুর 
বিজয়কুমার মিত্র- 
নীহার 
শের আলি হরমহন্মদ 
একজন মহিল! 
নির্মল সেন 
জ্যোত্সানাথ সেন 


পকু 

ফেলিয়াঁট1 চৌধুরী 
অশ্বিনীকুমার চৌধুরী 
মঞ্জু দেবী 

লীলাবতী বন্ধ 
একজন মহিল! 
আশাবতী দেবী 


তারিখ বিষয় 
১৯২১ 


জ্যোতির্ময় হালদার 
বীণাপাঁণি ঘোষ 
কে.নি মুস্তাফি 
শ্টামীপ্রভা দেবী 
সবিতাবাল! দেবী 
স্ব্ণময়ী দেবী 
স্থুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
এল. এইচ. অলসন 
সরলাদেবী চৌধুরাণী 
জখুরউদ্দিন , 
ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় 
বলীনারায়ণ বর্ম! 
কল্যাণচন্দ্র বড়াল 
নূর বান 

মন! দেবী 

আলাছল | 
এইচ সি মজুমদার 
এন. এন. ভোষ 
মিস ডবল্যু, জি. চট্টোপাধ্যায় 
অম্বতলাল সেন 
হুবীরেন্্রনাথ ঠাঁকুর 
জ্ঞানকর দে 

এস. কে. মুখোঁপাধ্যায় 
যতীন্ত্রনাথ বন 
অজয়কুমার বন 
বীরেজ্কুমার বন্ধ 


অবনীনাথ ঘোষাল 
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্নেল মুরে 

অমৃতনাথ মিত্র 
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
অরুণ দেবী 

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় 
জয় দেবী 
সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মণীজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ 


জ্যোতিরিজ্জনাথ 
তারিখ বিষয় 


তারিখ বিবয় 
১৯২২ 

জ্যোতিপ্রকাশ সরকার 
সরলাবালা : 
স্টেলা ক্রামরিশ . 
এল কে. এলম্হাস্ট 
ফার্নাগ্ড বেনোয়া 
জগদানন্দ রায় 
ক্ষিতিমোহন সেন 
প্রভাবতী দেবী 
অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় 

' জে এন মুখোপাধ্যায় 
রেণু নাগ 
জ্ঞানেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
জগদীশচন্দ্র বনু 
ভবলুযু ভবল্যু পিয়াস'ন 
ইন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া 
জয়দেব চৌধুরী 
ভূপেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় 
ললিতমোহন সিংহরায় 
বতীন্দ্রনাথ সিংহ 
নবীনবিহারী আইকট 
শরদিন্দু নিভাঙ্গিনী 
প্রবোধচন্দ্র রায় 
সুহ্ৎনাথ চৌধুরী 
যশোবস্ত এন. ভালভে 


জ্যোতিরিজ্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৭১ 


'্সশোকা দেবী 


তারিখ | বিষয় তারিখ বিষয় 
৯৯২২ ১৯২৩ 
আভা দেবী হুবীর ঠাকুর 
আভা দেবী ক্ষিতীশপ্রনাদ চট্টোপাধ্যায় 
বি. এন রায় রাজীব চৌধুরী । বেটু 
শোভা দত্ত বিনোদবিহারী সরকার 
মিসেস নিভা৷ রায়চৌধুরী উপেন্দ্র চৌধুরী 
রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লাবণ্যপ্রভা দেবী 
বিনয়েন্্নাথ রায়চৌধুরী মনোরম! দেবী 
এন এন রায়চৌধুরী । সস্ভোষ স্থলেখ মিত্র 
কমলা বনু অন্ুকুলচন্দ্র সান্যাল 
সুন্রা মপিয়া গণেশচন্দ্র' দাশগুপ্ত 
উমা দে মিছু সেন 
জয়শ্রা দেবী ভবতারিণী দেবী 
১৯২৩ প্রেম বন্দ্যোপাধ্যায় 
আই কাণ্ডে এস এন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শক্তীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভূবনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
রসগোজ্া বাবাজী । ৯৫ বৎসর লতিকা সরকার 
এস. এন. মজুমদার হিরপ্য়ী দেবী 
স্বরীজ্জনাথ ঠাকুর মঞ্জুরী দেবী 
যতীন্দরনাথ মিত্র রমা দেবী 
'মহম্মদ আবছুল মমিন আসগরী 
আলাধিন এস মহম্মদ স্থষম। সেন 
-প্রিয়নাখ চট্টোপাধ্যায় মুধা 
স্ট্যানলি'জোন্স অদিতি দেবী 
মট্রা সেন' স্বেহলতা৷ সেন 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রস্নোৎকুমার সেন। হাবলু, 


রণবীরকৃষ্ণ রায় দত্তিদার 


২৭২ 


সরধু দেবী 
মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য 
প্রশাস্তকুমার সেন 
স্থধাহাঁসি দেবী 
বীরেন্্রমোহন সেন 
শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
শরৎচন্দ্র বন 

বছুনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রমীল! চক্রবর্তী 
প্রদীপনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী 
সরোজবাসিনী দেবী 
অধিকাদাস মিশ্র 

এ হাকিম 


শোভা 
এল এম. দেব 
প্রসন্ন সেন 


কিরণ 

স্থরুচী দেবী 
নগেন্দ্রনাথ বন 

অধু বন্ধ 

ছুর্গীচরণ মুখোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ বন্ধু 


জ্যোৌতিরিজ্রনাথ 


তারিখ বিষয় 
১৯২৩ 


তারিখ বিষয়ঃ 
১৯২৪ 


নিজ প্রতিকৃতি 
গগনেজ্দ্রনাথ ঠাকুর 
মবণালিনী দেবী 

মন৷ দেবী 

জ্ঞানরঞন চক্রবতী 
নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী 
হায়দার মহম্মদ 
বিজনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
অতুলকৃষ্ণ বনু 

জি. হাঁরবাট উইলটন বেকার; 
মনীধীমোহন ঘোষ 
প্রণয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় 
গীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কিরণবাল। 

অপর্ণা দেবী 

ত্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী 
স্থরম] দেবী 

অমরনাথ মুখোপাধ্যায় 
চুনীলাল বন্থ 

লতিক। ঘে'ষ 

স্থরেজ্্নাথ ভট্টাচার্য 
গ্রমীলাবাল৷ | 
জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যাঙ্ক 
নলিনীরগ্রন সরকার 
গোপালদাস চটোপাধ্যায়, 
মহম্মদ আইয়ুব 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অস্কিত চিত্র ২৭৩ 


স্ববোধকৃমার বন্থ 


১৮ 


তারিখ | বিষয় ভারিখ " বিষয় 
১৯২৪ ১৯২৪ 

নরসিং দাস গগনেজ্জনাথ ঠাকুর 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ' গগনেক্্রনাথ ঠাকুর 
সার্‌ বীর মিত্রোদয় সিং দেব স্থরবাল! দেবী 

বাহাছর প্রকৃতি দেবী 
ঈশপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
সরযুবাল। দেবী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় 
ইন্দুপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায় নিশানাথ চট্টোপাধ্যায় 
অনুভা দেবী স্থধাংশ্ুমাল! দেবী 
মিস আজগাঁরী করিম সীতা দেবী 
প্রমোদকুমারী দেবী লছমি দেবী 
রমেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অণিম৷ দেবী পুণিম! দেবী 
কালীপ্রসাদ চৌধুরী ঈশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
ধীরাবতী দেবী জয়ীন্দ্নাথ ঠাকুর 
সরসীমোহন রায় ভীমরাও শাস্ত্রী 
স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মীরা চৌধুরী 
স্থবীর ঠাকুর প্রকৃতি দেবী 
অশ্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় অণিম! দেবী 
বিষুচন্দ্র চৌধুরী পূর্ণিমা! দেবী 
সত্যশোভন সিংহ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় 
বিমলকুমার রায় প্রতিম! দেবী 
এম. এ হাঁফিজ দেবরাশী দেবী 
সুষম! সিংহ শেফালিক] দেবী 
মহম্মদ হাসান খান ১৯২৫ 
স্থধীরচন্্র রায়চৌধুরী শশিভ্ষপ দত 


চপল দত্ত 


১৭৪8 


১৯২৫ 
গগনেন্্রনাথ ঠাকুর 
স্থজাতা দেবী 


তারিখ 
১৯২৫ 
লীল। মেত্র 
জনক গঙ্জোপাধ্যায় 


উল্লেখপঞ্জী 


অক্ষয়কুমাক দত্ত ৩৫, ৩৬১ ৩৮১ ১৩৩ 

অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী ১৪, ৪১ ৮৩১ ৮৯, 
১০৪১ ১১২১ ১১৪১ ১৭৬১ ১৮০ 

অক্ষয়তন্ত্র সরকার ৭৩ 

অকলগ্ু ৫৬ 

'অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ১৪৯ 

অবতার ১৬০ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২, ৯৯ ৮৭, ৮৮, 
৯৭) ১৯২, 

অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৮ 

অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌ ১৬২ 

অভিলাষ ১১৬ 

অমৃতবাজার পত্রিকা ১২২ 

অমৃতলালশ বঙ্গ ৯৩ 

অযোধ্যানাথ পাঁকড়াশী ৪১, ৪৫, ৪৬ 

অলীকবাবু ৭৪ ১৮৩ 

অশ্রমতী ১০৭, ১১০ 

'অশ্রমতী-প্রসঙ্গ ২১১-২২৩ 


আওরংজেব ১৫১ 

আকওয়ার্থ ১০৯ 

আত্ম শীবনী, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ৬ 
৩৩, ৫০১ ৬৩ 

আত্মতত্ববিগ্তা ৬ 

আত্মপরিচয় ৬৬১ ১০৬১ ১২১ 


আদি ব্রাঙ্গসমাজ ১৩, ৪০১ ৬২৯ ৭২, 
১৭৭ রর 

আদিশুর ৫ 

আদরে শেফ্রিয়ে। ১৬০ 

আনন্দমমঠ ৫১ 

আনন্দীরাম ৫ 

আমার বাল্যকথা ও আমার বোশ্বাই 
প্রবাস ৯৭ 

আর্ধদর্শন ৬১, ৮২ 

আব্ুব্য উপন্তাস ১৬১ 

আলালের ঘরের দুলাল ২৯, ৩৯ 

আলিবাবা! ১৬১ 

আযাঁকাডেমী আসোসিয়েশন ১২৫ 

আাকাডেমী অর বেঙ্গলি লিটারেচার 
৭৫) ৮০ 


ইউজেন দোরিয়াক ১৬০ 
ইউজেন মারে ১৬০ 

ইউনিভারব্রমিটি ইনস্তিটিউট ১১১ 
ইউনিয়ন ব্যান্ক € 

ইউরিপিদেন ১৪৯ 

ই্ডিয়ান প্রেস ১১৮ 

ইও্িয়ান মিরর ৩৭১ ৯০ 

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ৪২, ৫০১ ২৯১ 


২৮৫ 


৪১০ 


ইফিগেনেইয়া ১৪৯ 

ইনভস সাহেব ৯ 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি ২০ 
ইটিং ক্লাব ৮৯১ ৪৬ 


শ্বরচন্ত্র গুপ্ত ২৬, ২৮, ২৯১ ৫০, ১৩৪ 

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ৯০ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর ২৭, ২৯, ৩৬, 
৩৮৪ ৭৪, ৮৯১ ৯০১ ১০০১ ১০১, 
অন্ত 

ঈশ্বরচন্দ্র রাঁয়, রাজা ১৩১ 

ঈশ উপনিবদ্‌ ১২৮ 


উইলসন হোটেল ২৪ 

উপনিষদ্‌ ৩৫১ ৩৬১ ১২৮ 

উপেক্দ্রনাথ দাস ১৩৭ 

উমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ 

উনবিংশতি সংহিতা ১২৮ 

খাকৃবেদ ৬২১ ৬৩ 

একেই কি বলে সভ্যতা ৩৯) ৭৩, 
৭8) ৮৯ 

এপিকটেটসের উপদেশ ১৪২ 

ওরিয়েপ্টাপ সেমিনারি ৭০ 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ ১৬১, ১৬২ 

ক্ষেমীশ্বর ১৬২ 


কবিকাহিনী ১০৫, ১১৩ 
কমল বনু ৩৪ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


কর্নওয়ালিস ১৩১ 

কর্পে ১৬০ 

কপ্পুরমঞ্জরী ১৬২ 

কলকাতা বিশ্ববিগ্তাঁলয় ৫১ 

কলিকাতা আকাডেমি ২২ 

কলিকাতা কলেজ ৯ 

কলিকাতা সারম্বত সম্মিলন ৭৪ 

কলিকাত সঙ্গীত সমাজ ১৮২ 

কলিবাজার মাহাত্ম্য ১৫৯ 

কল্পনা ১৬ 

কাদ্বরী দেবী ১১, ১২, 
৮২১ ৮৪ 

কাদশ্থিনী দেবী ৬ 

কাবাগ্রস্থাবলীঁ, রবীন্দ্রনাথ 

কাঞ্চন আচার্ষ ১৬২ 

কার ৬১ 

কারটেগোর কোম্পানি ৫ 

কারোয়ার ১২০ 

কার্বোনারি ৬১ 

কালমুগয়। ৭৪, ৮৬ 

কালিদাস ১৫৯১ ১৬২ 

কালীগ্রসম্ম সিংহ ৫১১ ১৫৬১ ১৮৩ 

কালশবর বেদাস্তবাগীশ ৭৬ 

কাসিম সাহেব ২২ 

কিঞিৎ জলযোগ ১৩, ২৬, ১০৩, ১৬৮ 

কুমুদিনী ৬ 

কু্লীনকৃলসব্বন্ব ৯০ 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৯, ৭৬ 


৪৯) ৮১১ 


উল্লেখপ্জী 


কষ্ণকুমারী নাটক ৩০, ৮৯১ ৯২, ১৩৩ 

রুষ্চরিত্র ১২৯ 

কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ২০৭ 

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮ 

কৃষ্ণ মিশ্র ১৬২ 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪১ ৩৮ 

কেন উপনিষদ ২৮ 

কেশবচন্দ্র সেন ৯, ১৩, ২৯, ৩৭১ ৪৫ 
৫৮৮১ ৮৯ 

কেশবপ্রসাদ মিশ্র ২১৫ 


গগনেন্দ্রনাথ ৬, ১৯২ 

গণেন্দ্রনাথ ৬১ ১১১ ১২১ ৩৯ ৫৩, ৫৮ 
৬১১ ৭০১ ৯১১ ৯৭ 

গাব্রিয়েল মার্ক ১৬০ 

গিরিশচন্জ্র ঘোষ ১৭০৯ ১৭১ 

গিরীন্দ্রনাথ ৬, ৩৯ 

গীতাপাঠ ৪৫১ ১২৮ 

গীতাভাস্ত ৬০, ৭২, ৮৫, ১৬৩ 

গুণেন্দ্রনাথ ৬১ ৯-১১১ ১৮১ ৩৩১ ৩৯১ 
৪০) ৫০১ ৮৮১ ৮৯১ ৯৫১ ৯৬ 

গুরুদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২২-৩ 

গোতিয়ের, থিয়োফিল ১৬০, ১৬১, 
১৬৭ 

গোপাল উড়ে ৮৮ 

গোপীমোহন দেব ২২ 

গোবিন্দ দাস ১৮০ 

গোবিন্মচন্জ্র রায় ১৩৬. 


২৭৭ 


গোবিন্দপুর € 

গোবিন্দরাম ৫ 

গোমিস, মিস ৪৫ 

গ্রেট ম্তাশনাল থিয়েটার ১৪৮ 


ঘরোয়। ৮৮১ ৯৩, ৯৭ 


চগ্ডকৌশিক ১৬২ 

চতুর্দশপনদ্দী কবিতাবলী ৩০, ১৩৮ 
চন্দ্রনাথ বস্থ ৭৩, ৭৬ 

চাকপাঠ ১১৪ 

চৈত্রমেল!, দ্রষ্টব্য হিন্দুম্লো 
ছেলেবেলা ১২, ৫০, ১০৬ 


অয়গোপাল শেঠ ১৮৫ 

জন স্টেবল সাহেব ২২ 

জয়গোপাল শেঠ ১৮৫ 

জয়রাম ৫ 

জাতীয় গৌরবসম্পাদন ভা ৫২ ৫৫ 

জানকীনাথ ঘোষাল ১৫, ৮৪ 

জীবনচরিত ২৯ 

জীবনম্থৃতি, রবীন্দ্রনাথ ৮, ১২৯ ৩৩, 
৪৩, ৪৯, ৫৯১ ৬২১ ৬৩, ৭৫) 
৭৯9 
১২১ 

ভুলিয়স সী্জার ১৬২ 

জোড়ার্সীকে থিয়েটার ব! 
নাট্যশালা ৭০১ ৭১১৯১ ৯৫, 
৯৬ 


১০৩১ ১০৬৪ ১০৮১ ১১৫১ 


পচ 


জোড়াসীকোর ধারে ৮৭, ৮৮ 

জঞানদানন্দিনী দেবী ( মেজবৌ 
ঠাকুরানী ) ১০১ ৪২ ৪৪১ ৪৭, 
৫০ 

জ্ঞানেন্ত্রমাহন ঠাকুর ৩৮ 

জযোতিরিন্দ্রনাথ? ১৯, ৮৫৯ ১৯২ 

প্রোতিরিন্ত্রনাথের জীবনস্থতি ১৯, 
২১১ ৩২১ ৩৭, ৩৯৯ ৪০» ৫০৯ 
৬৬, ৮৬, ৯৭, ১২১১ ১৬৪৯ 
১৮৪১ ২৪৭ 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ অক্ষিত-চিত্র ২৩৮- 
২৭৪ 

জ্যোতিরিক্্রনাথ বচিত-সংগীত ২৩২- 
২৩৭ 

জ্যোতিরিজ্রনাথের রচনাপঞ্জী ২২৫- 
৯৩৩ 

ঝশশীর রানী ১৬৩ 

টড ১০৯, ১৩৩ 

টমাস ডাইস ২২ 

টিলক, বাল গঙ্গাধর ৮৫, ১৬৩, ১৬৬, 
১২৪-২৬ 

টেকটাদ ঠাকুর, দ্রষ্টবা প্যারীাদ মিত্র 

ডিরোজিও, হেনরি ভিভিয়ান লুইস 
২৩, ২৪, ১২৪ 

ডেভিড ড্রামণ্ড ২৩ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা ১১, ৩৬১ ৩৭ 


৫৮১ ৮১১ ৮৫১ ১২৮১ ১৭৭ 


জ্যোতিরিন্নাথ 


তত্ববোধিনী পাঠশীল। ৬, ৩৫, ১২৮ 
তত্ববৌধিনী সভা ৬, ১২৮ 
তারকনাথ পালিত ৯ 
তিলোত্তমণসম্ভব কাব্য ৩০ 
তুকারাম ৭২ 


দর্পনারায়ণ ৫ 

দায়ে পড়ে দ্ারগ্রহ ১৫৬ 

দিলীপকুমার রায় ১৭৮ 

দিনবন্ধু মিত্র ২৯, ৫১, ১৩৩ 

দ্বীপনির্বাণ ১০৩ 

দুর্গাদাস দাস ১৩৭ 

ুর্গেশনন্দিনী ৩১ 

দেবেন্দ্রনাথ, মহষি ৪, ৬১ ৭ ১১৮ ১২৪ 
২৩, ২৬ ২৭ ৩৩-৩৮, ৪০, 
৪৬, ৪৯, ৫২১ ৫৬, ৫৮, ৬৯৯ 
১১৫১ ১১৬১ ১৮২ 

পোদে ১৬০ 

ছ্বারকানাথ ৫-৭, ২২৯ ৩৩.৩৫, ৪২৯৪৮ 

দ্বিজেন্্রনাথ ৭, ১২, ১৫১ ১৮, ৩৮১ ৩৯১ 
৪৬, ৫৩, ৫৯, ৭৫১ ৭৬১ ৮০৩৯ 

৮৪, ৮৫১ ন৪ ১০৪১ ১০৬, ১৩৫ 


১৩৬) ১৭৬১ ১৭৭, ১৭৮ 


১৬২ 

ধর্মতত্ব ১২৯ 

ধর্সতল! আকাঁভেমী বা ড্রামণ্ড 
'আযাকাডেমি ২৩ 


উল্লেখপঞ্জী 


ধর্মনীতি ১২৮ 
ধর্মোন্নতি ১২৮ 
ধ্যানভঙ্গ ১৮৩ 


নগেক্নাথ ৬১ ৫৬, ৫৭ 

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৩ 

নগেন্রনাথ সোম ৩২, ৬৬ 

নবকৃষ্ণ দেব ২২ 

নবগোপাল মিত্র ১১, ১৩ ৫২-৫৪, 
৫৮১ ৬২১ ৭২৯ ৭৩) ১৩৬ 

নবনাটক ১০১ ৭৩, ৯০১ ৯০১ ৯৪ 

নবীনচন্দ্র সেন ৯ 

নরকবাস ১১০ 

নরেন্দ্রনাথ ৬ 

নাগানন্দ ১৬২ 

নিঝ'রের স্বপ্রভঙ্গ ৮৫ 
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